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সবলতা ও দুর্বলতার প্রথম সংস্কবণ যেরূপ অল্প 
সময়েব মধ্যে সাধারণের নিকট আদৃত হইয়া নিঃশেষিত 
হইয়াছে তাহাতে আমরা ইহার দ্বিতীয় সংক্গরণ প্রকাশ 
করিতে বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছচি। 

বর্তমান সংস্করণে শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় একটী “গ্রন্থাভাস” লিখিয়। দিয়া ইহার 
সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন । 

ব্রজমোহ্‌ন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
হেমন্তকুমার বস্তু এম-এ, মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা 
লিখিয়। আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন | 

এবার পুর্ববেব অনেক ভুলভ্রান্তি সংশোধন করত 
পাঠক-পাঠিকাগণের স্থুখবোধেব বিশেষ চেষ্টা করা 
হইয়াছে । এই সংক্ষরণ অনেক পরিবদ্ধিত হইলেও 
সাধারণের স্থবিধার জন্যা পুস্তকের মূল্য পূর্বববৎ আট 
আনাই রহিল । 
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ভূমিক!। 


খোঁড়া ভিখারী ছুয়াবে বসিয়। কাকুতি করিতেছিল-_ 
“ছুটি ভিক্ষা পাই মা”” এদিকে ঘরে আগুন লাগিয়াছে ; 
গৃহস্থ হতবুদ্ধি হইয়। ছুটাছুটি করিতেছে । এখনই 
সব্বভূক্‌ শতজিহ্ব! প্রনারিত কবিষ। গৃহসামগ্রী সকল 
গ্রাস করিবে । কোন উপায় নাই । এমন সময়ে এ 
বিকল-দেহ ভিখারী বলিল, “বাবু, এ যে ঘরের কোণে 
জলের কলসী 2? এই নৈরান্যের মধো, এই সব্বশ্রাসী 
অগ্নির মুখে দাড়াইয়! গৃহস্থ অম্বতি-বাণী পাইল, কোমর 
বাধিয়া কশ্মে উদ্যোগী হইল । 

আজ ভারতের ঘোব ছুদ্দিন। ভারতের ঘরে ঘরে 
আগুন লাগিয়াছে ; দারিদ্রের আগুন, অকালমুতার 
আগুন, ছুর্বলের প্রতি সনলের অত্যাচারের আগুন, 
ভাত-বিরোধের আগুন, স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের আগুন, 
চতুর্দিকে আগুন, ভারতবাসী পুড়িয়া ছাই হইতেছে । 
কিন্ত উপায় নাই; ভাবতবাসী আাজ চঞ্চল, অস্থির, 
প্রমন্ত। কখনও পশ্চিমে, কখনও পূর্ব; কখনও উত্তরে 
আবার কখনও দক্ষিণে ধাবমান । কোথ। পথ ? কিন্তু 
সাড়া নাই, শব্দ নাই, আশ্বাসের কোন লক্ষণ নাই । 
এমন সময়ে গ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ অভি প্রাচীন পন্থ। 
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নৃতন কবিঘ| ভানতীয় যুবকের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়াছেন 
বলল জাংল্র্া। প্রাচীন? অভি গ্রাচীন। বহু সহস্র 
বংসর পূর্বে, শুভ্র হিমাদ্রিশিথরে, শ্বাপদ-সমাকীর্ণ 
গিরিকন্দরে, ধীব সমীবণান্দোলিত তরঙ্গরাজি-চুম্বিত 
নদীপুলিনে বসিয়া আধ্যধধি ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ব্যোম- 
পাট জ্বলন্ত অক্দরে অঙ্গিত পন্থা দেখিয়। গাহি ছিলেন, 
“নায়নাত্ব। বলগীনেন লভাঃ।” “যোহসাবসৌপুরুষঃ 
সোইফমস্মি |” এই ধ্বনি দিগন্ত প্লাবিত করিয়াছিল | 
ভারতে আধ্য সন্তান জাগ্রতে শুনিয়াছিল; এই 
অগ্রিমন্থ আদরে গ্রহণ লরিয়াছিল। সটরপুরে ইন্দ্র 
লজ্জায় মলিন তনঈয়াছিলেন, ধনকুবেব মস্তক হেট 
ক'বয়াছিলেন, আৰ বোধকরি ভায় কাপিয়াছিলেন 
“মৃতু” । কিন্ত মাজ ভাবতৈব সেদিন ফুরাইয়াছে, আজ 
ভাবতরাসী মান্সজ্ঞানের মাহাজ্য ভূলিয়াছে। স্বামীজি 
এই গুপ্ুনিধির উদ্ধাব কবিয়।-দেশেব আশার পথ 
খুলিয়৷ দিয়াছেন । সন্মীশক্ত ভিখারীর বাক্যও যখন 
মুমুষুর প্রাণে শক্তি-সঞ্চার করিতে পাবে, তখন 
স্বামীঙির জ্ঞানগর্ড, তজক্ষিতাপূর্ণ মহাবাকায কি 
অবশপরাণ ভার্তবালী।ে উৎসাহিত করিবে না? 

এই ক্ষদ্র পুস্তিকায় লেখক দেখাইয়াছেন_-পবমেশ্বর 
তেজ?ম্বরূপ, পলঙগরূপ। তাহার আরাধনাই বলের 
সাধনা । ভ্রান্তি হইতে ছুক্ধলতাব উংপন্তি। এই 
মোহ, এই ভ্রান্তি দূৰ করিবার ভন্য মানুষের সাধনার 
প্রয়োজনীয়তা । সাধনবলে মানুষ যখন উপলব্ধি করে 


5/ ০ 


সে আত্মম্বরপ, সে মহান, সে বিবাই, তখনই সে 
অভয় প্রাপ্ত হয়। বলসাধনার চরম ফল আত্ুদর্শন | 
মানুষের মাত্র বুঝিতত হইবে যে সে আত্মা, বর্গ ্ঘবপ ; 
নৃতন কিছু উৎপন্ন কবিতে হইবে না। আতয্মজ্ঞান 
হইলে আর মোহ মানুবকে আস্ছন্ন কবিতে পারেনা, 
সে তখন নিজের দীপ্চিতে প্রকাশিত হয়। রাজ- 
পুল্রবৎ তত্বোপদেশাহ।” মামি রাজপুভ্র' এই জ্ঞান 
জন্মিলে, মার নীচসঙ্গ করিপাব প্রবৃত্তি থাকেনা । আকণ- 
সাবখি সহসাংশু পুব্ব তোরণে পদার্পণ কবিলেই 
অন্ধকান্্ুর ভয়ে পলাইয়া যায়। সেইরূপ আমি 
অধুতেব পুক্র, নিতা-শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মুক্ত-্দভাব_-এই জ্ঞান 
জন্মিলে মায়! বাক্ষপী আপনিই চলিয়া যায়। উপনিষদের 
এই মহামন্ব শ্বানীজি সংন্দোণ, সনল অথচ সতেজ ভাবে 
উপস্থিত কবিয়াছেন । 

ততীয় অধ্যায় পাঠে পাঠক হয়ত ভাবিতে পারেন 
লেখক সবলতা। ও উচ্ডঙলতাব মাধো কোন পার্থকা 
স্বীকাব করেন নাই। কিন্ক পববন্তাঁ অধ্যায় পাঠ 
কবিলেই লেখকেব মনোভাব স্পঈ্কবপে জান। খায়। 
তিথি সংযম শিক্ষা পযাচ্গেন। বন্ধ-বণ উপাখানে তিনি 
যুধিষ্টিবের আলৌকিক সংঘস, বারতা ও সহিফুতাকে 
সবলতার প্রকু্ঠু উদাহরণরূপে দেখাইয়াছেন | উহা 
লেখকের প্রপ্ণান উপদেশ । 

গুরুবাদের কথা আতি সবল ভাব বুঝাইয়াছেন | 
&রু ভিন্ন মানবের চলে না। জন্মাবধি মু্তা পরান 
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মানুষ গুরুর মুখাপেক্ষী । অবধৃত পশুপক্ষী কীটপতঙ্ 
সকলকেই গুরু বলিয়। প্রণাম করিয়াছেন। ব্যক্তি 
নাত্রেরই প্রতিমূহ্্ডে গুরুর উপদেশের অপেক্ষা আছে। 

স্বাণীজি বেদবেদাস্ত প্রভৃতি শাস্ত্র, পাশ্চাত্যদর্শন, 
বিজ্ঞান, সাহিতা, ইতিহাস প্রভৃতির পাণ্ডতিত্য পূর্ণ 
আলোচনাদ্বাব। মাত্র একটি কথা বলিয়। গিয়াছেন- 
“সহঅহ বকুল আকজ্ঞভ্ভান্ন ভশাস্১-- ইহাই বল 
সাধনা ৷ যদিও দার্শনিকের মত বিশ্লেষণ প্রভৃতি দ্বারা 
কোন সিদ্ধান্তের অবভারণ। করেন নাই, তথাপি লেখকের 
আবেগপূর্ণ ভাষায় উপস্থাপিত ঝধিগণের প্রাচীন গাথা 
মৃতপ্রায় ভারত-যুবকের প্রাণে শক্তিসঞ্চার করিবে, ইহা! 
আশা করা অসঙ্গত নয়। 

“বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস” প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থ- 
প্রণেতা শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরম্বতীর ইহা অপেক্ষা 
অধিক পরিচয়েব প্রয়োজন নাই । অলমতিবিস্তরেণ । 


«বিশাল, শ্লীহেমন্ত কুমার বনু, 
৬ই আষাঢ় ১৩৩৩ অধ্যাপক, ত্রজমোহন কলেজ, বক্শাল । 


রা 


গ্রাল্াক্ভাস্ 


নৌকা চলে জল কেটে, তুফান ঠেলে নৌকার 
মাঝি যতক্ষণ বসে আছে হাল ধরে । 


নৌকা ডোবে, নৌকা চড়ায় বাধে, নৌকা 
জলের তলায় তলিয়ে যায় যদি না থাকে মাঝি 
কিম্বা যদি হয় মানি আনাড়ি ভীরু ক্ষেপা। 


ফুটোনৌকো-জীর্ণতরী ভাল মাঝিতেও তাকে 
পারে নিতে হারে । 


জীবন নদীর এপার ওপার জীবের গতাগতি-_ 
এই নৌকা ও মাঝির সম্পর্ক ধবেই-_মন মাঝি 
দেহ তরী, পাড়ি দিচ্ছে ছুজনে অগাধ জালে 


মাঝি হাতে তো নৌকা ভারে, শৌকা নারে 
*তো| মাঝি হারে, এ ছাড়া অন্য কথা! নেই | 


কলিকাতা রর 
২৪শে ভাদ্র, কলার, | শ্রামবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
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সবলত। ও হুর্ববলত। 
জেখজ্ম আআএ্য়াহ় 
সবলতা বনাম ছুর্বলতা । 


“নায়ম'আ্া বলহীনেন লভ্যঃ1৮ বীধ্যহীন ব্যক্তি 
আত্মলাভ করিতে পারে না। ত্রহ্মনিষ্ঠাজনিত 
বীধ্য যাহার নাই, তাহার পক্ষে ত্রহ্ষলাভের চেষ্টা 
' বিড়ম্বনা, শ্রুতি জলদগস্ভীর স্বরে ইহাই প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। ভগবতলাভের সাধনায় ব্রহ্মবীধ্য লাভই 
প্রধান সহায় । ভগবান গীতায় দৈবী সম্পদের মধ্যে 
প্রগমেই বলিয়াছেন “অভয়ং সত্তবসংশুদ্ধিঃ,, (অভয় এবং 
চিত্তপ্রসন্নতা)। ব্রহ্মই অভয়, সংসারই ভয় ; তাই শ্রুতিতে 
দেখতে পাই “অভয়ং বৈ প্রান্তোহসি” (তেমি অভয় 
প্রাণ্ড হইয়াছ)। অভয় প্রাপ্তির সাধনও অভয়, নিত 
পুরুষই আত্মলাভে সমর্থ। “আত্মন1 বিন্দতে বীর্ধ্যং, 
বিদ্যায় বিন্দতেহম্বৃতম্” জীবাত্মার জ্ঞানে অণিমাদি গ্রশ্বধ্য 
লাভ হুয় আর বিদ্যা বা পরমাত্মার জ্ঞানে মোক্ষলাভ 
হইয়! থাকে (কেন, ২৪)। শ্রুতি উদাত্তকণ্ঠে ইহাই 
বিঘোষিত করিয়াছেন। শ্রর্ণতর প্রার্থনায় দেখিতে 


পাই “বলমসি বলং ময়ি ধেহি, তেজোহসি তেজোময়ি 
ধেহি, বীধ্যমসি কীর্য্যংময়ি ধেহি, ওজোইসি ওজোমন়্ি 
ধেহি, সহোইসি সহোময়ি ধেহি, মন্থ্যরসি মথ্যুময়ি 
ধেহি ৮ তুমি বলম্বরূপ, আমার বল বিধান কর; 
তুমি তেজম্বদূপ, আমাকে তেজ দাও; তুমি মানসিক 
বীর্ধ্যন্বরূপ, 'মামারে মানসিক বীর্ধ্য দাও; তৃমি নুদ্ধির 
বলব্বরূপ, আমাকে বুদ্ধির বল দাও; তুমি সহিবার 
শক্তিত্বরূপ, আমাকে সহিবার শক্তি দাও; তুমি ক্রোধ- 
স্বরূপ, আমাকে দুষ্ট দানব প্রভৃতি বনাশ করিবার শক্তি 
দাও। সর্ধত্রই বলেব উপাসনা + বলবীধ্য তেজই 
তরঙ্গ; তাহার নিকট ইহাই প্রার্থনা করা হইতেছে । 
“য আত্মদা বলদা যস্তয বিশ্ব উপাসতে * * ক্মৈ দেবায় 
হবিষ। বিধেম” যিনি মাত্মনিষ্ঠাজনিত বীধ্যদান করেন, 
যিনি বল বিধান করেন, সমস্ত বিশ্ব যাহার উপাসনা 
করে, সেই দেবতাকে আমরা হইবিদ্বারা পরিচর্য্য। 
করিব। ব্রাঙগণ সন্তান “ত্রহ্মবচ্চনস কামার্থং প্রাতঃ 
সন্ধ্যামুপাস্মহে* ব্রহ্মতেজ লাভ করিবার জন্যই সন্ধ্যা 
করিতেছেন। অর্ধ তেজের আধার বলিয়া তাহাতেই 
্রহ্মদষ্টিপুব্বক বাধন! করিয়া ব্রহ্মতেজ লাভ করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন। সবলত লাতের জন্য সকল 





সবলতা বনাম দুর্বলতা ৩ 


টি ১১১১১১১১১১১ 


সাধনা । ভগবানই সবলতা, তিনিই অভয়, তিনিই 
বীধ্যত্বরূপ, তিনিই তেজ:ম্বরূপ, তাহ! হইতে যাহ। পৃথক্‌ 
তাহাই দুর্বলতা, তাহাই পাপ। সবলতাই ভগবান) 
সবলতাই পুণা, আর ছুববলতাই পাপ। 

দুর্বলচিন্ত ব্যক্তির সাধন হয় না, হূর্বল ব্যক্তিরই 
সংশয় অত্যন্থ বেশী, সংশয়াযার সাধনা হইতে পারে 
না। “নংশরাত্ম। বিনশ্যতি ৮, সবলতাই সংসারের 
যূল। “যস্থ্য জ্ঞানময়ং তপ?” তাহার তগম্তাই জ্ঞানময়। 
এ তপস্তা চেষ্টা নহে, ইহা ড্ভান। “গ্বাভাবিকী জ্ঞানবল 
ক্রিয়া! ৮”) তাহার জ্ঞান, ক্রিয়া, বল াভাবিক। যে 
ঞ্সিনিবট। আম্নন্ত করিতে হইবে নেই জিনিষটার শক্তি 
হইতে আমার শক্তি অধিক হওয়। আবশ্যক । প্রবল 
বলশালী জশ্বের বেগ আদি প্রতিরোধ কারতে পারি 
না, আমার সেরূপ শক্ত নাই। 

সুষ্য শাক্তনান্‌ বলিয়াই সৌরঙ্গগং বিধারণ করিয়া 
রাখির়াছেন। স্ৃধ্যের অনন্ত শক্তিতে গ্রহ উপগ্রহাদি 
এককেন্দ্রিক হইদ। এক সুহূর্ঠের ভগ্ঠও বিপধ্যস্ত হয় 
না। ন্ৃয্যের সবলভার মৌরদরগত বিধৃত, পুথিবার 
মাধ্যাকমণ শক্তিতে পাথকার বস্থনকল তাহারহ দিকে 
আকৃঞ্ধ হইতেছে। অগিষ্ঠয শাঞ্ততেহ অণুপরমাণ নঃপ 


৪ সবলতা ও ছুব্বলতা 


সংহত ও সংবদ্ধ হইতেছে । শক্তিমান বলিয়াই গুরু, 
শিষ্কে আকর্ষণ করিতেছেন। শক্তিসম্পন্ন পুরুষ 
রাজরূপে শাসন করিতেছেন। পিতা সবল বলিয়া 
পুঝ্কে পালন করিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে সিংহ 
প্রবল বলশালী বলিয়৷ পশুরাজ। সংসারের সব্বত্রই 
সবলতার পূজা হইতেছে, কারণ সবলতাই ভগবান্‌। 
রামায়ণে বিশ্বামিত্র বশিষ্টের নিকট পরাভূত হইয়া 
বুকিলেন, “ক্ষাত্রশক্তির মূলে ত্রান্মণশক্তি”, ক্ষাত্রশক্তি 
ও ব্রান্মণশক্তি উভয়ে মিলিয়! জগং ধারণ করিয়া রাখে । 
যখন দেখিলেন ক্ষাত্রশক্তি, ত্রাহ্মণশক্তিকর্তৃক পরাহত 
হইল, তখন বলিলেন, “ধগ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো- 
বলং বলম্‌।” ক্ষত্রিয়বল ত্রাহ্মণবল দ্বারা পরিপুষট 
হইলেই সমস্ত জগৎকে শাসনে রাখিতে পারে। রাজ- 
ধন্মেতে রাজার ত্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার ও সেবা 
কঁরিবার বিধানের খুলেও সেই সত্যটিই নিহিত। 
গৌতম বলিয়াছেন “তর্ষপ্রস্থতং হি কষত্রমুধ্যতে ন ব্যথতে 
ইতি চ বিজ্ঞায়তে। ব্র্ধক্ষত্রেণ সম্প্রবৃত্বং দেবপিতৃ- 
মন্ুয্যান্‌ ধারয়তীতি বিজ্ঞায়তে 1” মনু বলিয়াছেন £-_ 
“ন ব্রহ্ম ক্ষত্রমুধ়োতি ন ক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্ধতে। 
বন্ধ ্গত্ঞ্চ সংপৃক্তমিহচামৃত্র ব্ধতে | ৯৩২২ 


সবলত। বনাম দুর্বলতা ৫ 





বাস্তবিক, ক্ষাত্রশক্তি ও ব্রাহ্মণণর্জি উভয়ে মিলিয়। 
নিয়মারির শৃঙ্খলা রক্ষা কবিতেছে, তাহাতেই জগতের 
স্থিতি রক্ষিত হইতেছে । রামায়ণে বিগ্বামিত্র-বশিষ্ঠ 
সংবাদে উহা! বিশেষরূপে পরিস্ফ,ট হইয়াছে। উদ্ভাম 
রাজশক্তি নৈতিক ব্রাহ্মণশক্তির নিকট পরাহত। উভয় 
শক্তির আধার এক হইলেও, গতি বিভিন্ন দিকে । উহু! 
এক দিকে প্রবাহিত হইলেই জগতের মঙ্গল সং ২সাধিত 
হয়। ক্ষত্রিয়শৃন্ত দেশে ত্রাহ্মণশক্তি থাকিতে পারে গ্না, 
রাঠিবের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষাত্রশক্তির 
শাবশ্যকতা। আবার আভ্যন্তরীণ আক্রমণ হইতে রক্ষা 
কবাব জন্য ত্রাঙ্গণশক্তির আবশ্যকত1। জগতের শৃঙ্ঘল।য 
শক্তিই মূল, পৃথিবীর ভূতগ্রামের শাসনে, স্থিতিতে 
শক্তি মূল, শক্তিই সবলতা। ছূর্ধলের প্রতিরোধ 
করিবার শক্তি নাই, তাই দুর্ববলের রোগও বেশী হযু। 
দুর্বল ব্যক্তির বাসনাও প্রবল । বৃদ্ধাবস্থায় ইন্দিয়গ্ুলি 
রব বূলিয়া কামন1 আরও বৃদ্ধি পায়। ছূর্বল জীবের 
কারপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল । দুর্র্বলের ক্রোধও বেশী 
এবং শ্রীঘব হয়। ছুর্ববলই পূর্ব এবং শঠ হয়, ছূর্বলই 
বঞ্চক হয়, যতগুলি দোষ সকলগুলিই দুর্ববল ব্যক্তিতে 
প্রকট। দুর্বলতাই পাপের 'আকর, অথন] দুর্ববলতাই 





৬ সবলতা ও ত্বর্বলতা 


পাপ। দুর্বলত। ও সবলতা চিত্তের বৃত্তি। ধর্ম্মাধর্ী' 
জ্ঞান অজ্ঞান, পরীশবর্যয অনৈশ্বরয্, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য 
এইগুলিও চিত্তের বৃত্তি। বিবেচনা করিলে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়, ধর্ম, অজ্ঞান, অনৈশ্বর্্য ও অবৈরাগ্যের 
মূল দুর্বলতা, এবং জ্ঞান, ধর্ম, এস্বর্ধয, বৈরাগ্য প্রভৃতির 
মূল সবলত|। আরও সুক্তর ভাবে বিচার করিলে দেখা 
যাইবে, একমাত্র সবলতাই জ্ভান, তাহাই উপসেব্য | 

শকায়তে শূশ্যপাত্রমধিকং নতু পুরিতম্‌।” দুর্ববলেরই 
আশ্ফালন বেশী । বৃহ বলশালী মত্স্য জলের নিয়ে 
অবস্থান করে, আর স্বল্পবল মংস্তগণই জলের উপরে 
বিচরণ করে। শক্তিমানের পক্ষেই সংযম, ক্ষমা, প্রেম, 
দয়া, সত্য, সরলতা, নিভীঁকতা প্রভৃতি সম্ভব । দুর্ব্বলের 
সংযম অসম্ভব, যাহার শাক্ত নাই, সে সংযত হইতে 
পারে না। ছুর্বল ক্ষমা করিতেও পারে না, যাহার বল 
নাই সে ক্ষমা করিবে কি প্রকারে? অক্ষমের আবার 
্মাকি? অক্ষমের ক্ষমা তামসিকতা। অক্ষম মনে 
মনে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বাহিরে ক্ষমার ভাব দেখাইতে 
চাহে, তাহ! গ্রকৃত দ্ধমা নহে। 

“সহনং  সর্কছুখানামপ্রতিকারপূর্বকং চিন্তা" 
হিলগকহিতং সাতিছিক্া 1নগভতে।” প্রতিকারের 


লবলতা। বনাম ছর্ববলতা ৭ 


»চেষ্টা না করিয়া, চিন্তা ও বিলাপ পরিত্যাগ করিয়া 
সকল দু:খ সহিয়। যাওয়াই 'ততিক্ষা বা সহনশীলতা । 
ইহাই প্রকৃত ক্ষমা, ক্ষমা বলবানের ধর্ম, তুর্ববল 
প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রেম সবলের ধর্ম, প্রেমে 
আকাজ্ষা নাই, অপরিতৃপ্তি নাই, ভাহ। স্বচ্ছ এবং 
সবল । ছুর্বলের প্রেম প্রেম নহে, উহা জঘন্য ইন্দ্রিয়- 
লালসা। প্রেমের সহরূপ সবলত প্রেমের অবস্থান 
সবলতা, প্রেমে কামগন্ধ নাই, প্রেম সরস, প্রেমে 
বিকলতা নাই, প্রেম স্থির। প্রেমে চাঁধল্য নাই, 
প্রেম ধীর, প্রেমে অভাব নাই, প্রেম পরিপূর্ণ । দুর্বলের 
পক্ষে তাই প্রেম অসন্তন। 

দয় বলবানের ধন্ম, দুর্বলের নহে। দুর্বল বাক্তি 
সর্বদ। ভয়ে কাতর, সত্য বলিবার বা আচরণ করিবার 
সাহস তাহার নাই; সর্ধদাই যে বাক্তি সন্ত্রস্ত তাহার 
পক্ষে সত্যনিষ্ হওয়া একপ্রকার অসম্তব। সত্য'না 
থাকিলে সবলতা! থাকিতে পারে না। উহার যেন 
যমজ ভাই ভগ্রি, সত্য থাকিলেই সবলতা থাকে এবং 
সবলত। থাকিলেই সত্য থাকে । দুর্বল সর্বদাই ভয়ে 
্রস্ত, তাই তাহার অভয় থাকিতে পারে ন1। দুর্বলতা 
পাপ বলিয়! ছুর্ধল বাক্তি পাপপরায়ণ হয়। দুর্বল 


৮ সবলত। ও ছুব্বলতা 





ব্যক্তি প্রকৃতি হইতে দূর্বলতা গ্রহণ করিতেছে, সংসারেও, 
দুর্বলতা পাপকে আশ্রয় করিতেছে । তাবে যে ছূর্বল 
ব্যক্তির মাঝে মাঝে কখনও. কর্দাচিৎ সবলতা দেখা 
যায়, তাহার কারণ চিত্তবৃত্তিতে সবলত লুক্কারিত 
আছে, কখনও হঠাত প্রকাশিত হয়। ক্রিষ্ট বৃত্ত 
ও অক্রিষ্ট বৃত্তি উভয়ই চিত্তক্ষেত্রে নিহিত, কখনও 
কষ্টের ছিদ্রে অক্রিষ্টের প্রবেশ হয় € আবার কখনও 
অক্রিষ্টের ছিদ্রে ক্রিষ্ট প্রবেশ করে।  তপ্হ্যানিমগ্ন 
বিশ্বামিত্রের মেনকাদর্শনে কানোদ্রেক অক্রিষ্টছিদ্রে 
ক্রিষ্টের প্রবেশের দৃষ্টান্ত । আবার অনেক সময় 
কুচিন্তার অন্তরালে স্ুচিস্তা আমিয়া উপস্থিত হয়, 
“পাগল করেছে মোরে এ ছুটে! আখি” এই গান 
রঙ্গালয়ে শুনিয়া ভগবানাক মনে হয়। “বেলা যায়” 
শব্দ শুনিয়া সংসারাসক্ত লালা বাবুর দির্র্ে উপস্থিত 
হওয়া ক্রিষ্ট ছিদ্রে অক্রিষ্টের প্রবেশ । পাতঞ্জল- 
যোগম্ৃত্রের ভাষ্তে ভগবান্‌ ব্]াসদেব লিখিয়াছেন,_ 
ক্রিষ্টপ্রবাহপতিতা অপি অক্রিষ্টাঃ রিষ্টছিড্রেযু অপি 


অকরিষ্টা ভবস্তি, অক্রিষ্টছিজ্রেষু ক্রিষ্টা ইতি ( যোঃ সঃ সাঃ 
পাঃ ৫ম সঃ) 


ছিন্ডীয আসব্র্যাঙ্ঞা 


বালর উংলস। 


মানবের চিন্তক্ষেত্রে উভয় বাজই সুপ্ত অবস্থায় 
থাকে--সবলতার বীজ অকরিই্ বৃত্তি এবং দুর্বলতার বাঙ্জ 
ক্রি বৃত্তি। সংস্কান তইতে বৃত্তি এবং বৃত্তি হইতে 
ংস্কার, এইরূপ অনি প্রবাহ চলিতেছে । মানবের 
চিন্তে প্রাকৃতিক নিরমে উভয়বিধ সংস্কার থাকায় 
যে রৃস্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়, তদমুকুল সংস্কার দুঢ হইতে 
চতর হইতে থাকে । পাশ্চাত্য দর্শনের 7190 
181)196 (79)1 0858) বা নির্ুত্তিক চিত্ত আদপেই 
খাহা হইতে পারে না। ইংরেজ দার্শনিক 1/9019এর 
17১11819858 70:9099৭ 17000 120)6)16700, 
কথাটির মূল্য কতদূর তাহাও বিশেষ বিবেচনা করিতে 
হইবে । প্রথমতঃ চিত্ত নির্বন্ডিক, ইহা সাধারণ অবস্থায়: 
কখনই সম্ভব নহে; কারণ বালকের নানারপ বুত্বি- 
তেদ দেখা যায়। বালক সকল জিনিষই [3য7)915209 
হইতে শিখে, এ কথ! আদপেই বলা যায় না। 
বাশরের সন্তানোৎপন্তির সময়ে বানরশিশু মাতৃগর্ভ 


১০ সবলতা ও দুর্বলতা 








সস্প এ 


হইতে বাঠির হইতে না হইতে বৃক্ষের শাখা ধরিয়া, 
ফেলে এবং মা সরিয়। যায়, তাহাতে বানরশিশু গর্ভ 
হইতে কহির্গত হয়। এই সংস্কার তাহার চিত্তক্ষেত্রে 
অবশ্যই আছে। কোনও বালক অর্তি শৈশবে নানারূগ 
তুষ্ট প্রকৃতির পরিচয় দেয়; মরণত্রাস বালকেরও 
লক্ষিত হয়; বালক মাতৃশ্থন্য পানের জন্য লালায়িত 
হয় কেন? ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ বালকেরও আছে, 
আঘাতের যন্ত্রণায় বালক কাদে; মিষ্ট ও তিক্ত জিনিষের 
পার্থক্য বুঝিতে পারে কেন? যদি মানবের চিত্ত 1140)01 
[88৪ বলির! গৃহীত হয় এবং সকল ধারণাই (19683) 
যদি ঁয়োদর্শনের অভিজ্ঞতার (1])071900) ফলে হয় 
তাহ। হইলে বালক জন্মমাত্র কাদে কেন? মায়ের নিকট 
থাকিলে সুস্থ থাকে কেন? [101610 বলিয়া আবার 
নৃতন জিনিষ স্বীকার করিব্র আবশ্যকতাই বা কি? 
কীটের ভিতরেও মরণত্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। 
মশক প্রভৃতি জন্মিতেছে, মরিতেছে, তাহাদেরও 
মরণত্রাস দেখিতে পাই ; যদি চিত্তবৃত্তি শুন্ঠই হইবে 
তাহা হইলে তাহাদের মরণভয় কেন? জীবের আমি 
বোধই বা কেন? কোন কোন বৃক্ষকে আঘাত 
করিলে সঙ্কুচিত হয়কেন? বুক্ষগুলি শুর্যোর দিকেই 


বলের উত্স ১১ 


পাশীপপীশিশ পাপা শশীপাশীশী শী 





বা বঙ্ছিত হয় কেন? পাতগ্ুল দর্শনে,_“ম্বরসবাহী 
বিছুষোহপি তথারূটোইভিনিবেশ” মরণত্রাস সকলেরই 
আছে, ইহাতে পুর্কজন্মার্জিত সংস্কার প্রতিপন্ন 
হইতেছে । 

শিশুরও সংস্কার আছে, অতএন 80100 157 28100 
[886 তথবা সংস্বারশন্য মন ইহা হইতেই পারে না। 
বহিঃগ্রকৃতি হইতে ভুয়োদরশশনের ফলে ধারণার উন্মেষ 
হয় বাঁ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এই মাত্র। কিন্তু সকল ধারণাই 
(1098) ভূয়োদর্শন হইতে উৎপন্ন ইহা! আদপেই গ্রাহ্থা 
নহে। নির্মল যোগীর চিত্তে ভূয়োদর্শনের স্পৃহা নাই । 
পরস্ত তিনি সমস্ত াহিরের প্রকৃতি হইতে নিজের 
চিত্তকে অন্থুনিবিষ্ট করিলেও তাহার চিত্বে কিন্ত 
সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানই সুপরিস্কুট | তাহাকে ভুত 
[6710006 এর জঙ্য মাথা ঘামাইতে হয় না। 

কোনও গৃহের দরক্া1 অনেকে মিলিয়া খুলিতে হয়, 
কিন্তু গৃহে আগুন লাগিলে সামান্য শক্তিসম্প্ন। 
স্্রীলোকও তাহ! অনায়াসে খুলিয়া বাহির হয়! এই 
শক্তি কি সে বাহির হইতে পাইল, না, ভাহার 
অস্তনিহিত ছিল ? বলিতে হইবে তাহার অস্তনিহিতই 
ছিল। কেবল বাহ্যগুকৃতি তাষ্কার সুযোগ করিয়া 





১২ সবলতা ও ছুব্বলতা 


সি পিশপ পিট পাপা পিস্পোপপল শী পাশ শ ভাপা ৮ শোপিস পা শি শশা শ্পাপশপাাশাীসী শিস 
পপ পপ 


দিয়াছে । বিপদে পড়িয়া লোকে অনাধ্য সাধন করে । 
এই শক্তি কোথ। হইতে পায়? অবশ্যই বলিতে হইবে, 
তাহার অন্তনিহিত চিল, কেবল প্রকাশের উপযোগী 
সুবিধায় প্রকাশিত হইল এই মাত্র ! 
বেদে বানদেবধষির ভ্ভানের বিষয় উল্লিখিত 
আছে। তিনি মাতৃগর্ভে থাকিতেই জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন । 
কপিলদেব জ্ঞানসম্পন্ন অবস্থায়ই জন্মিয়াছিলেন। 
ইহাদের ভজ্ভ্রানে [7)67191709 ( অভিজ্ঞতা ) এর 
কোনও আবশ্যকতাই দেখা যায় না। যদি 
151)9/167700 বা ০91)9 দ্বারাই সকল সম্পন্ন হয়, 
তাহা হইলে একই শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত সকলেই সমান 
হইত । চিত্তদৃত্তির সবলতা ও দুর্বলতার দ্বারা কোনও 
বূপ পার্থক্য হইত না। তবে যে দেশের আবহাওয়া 
এবং পারিপাশ্বিক অবস্থাদ্ধারা মনের বিভিন্নতা হয় 
তাহার কারণ এই যে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির 
যৌগ আছে। মুলত; বহিঃপ্রকতি ও অন্তঃপ্রকৃতি 
একই । বহিঃপ্রকৃতি যেমন দেশভেদে, কালতেদে, 
পারিপাশ্থিক অবস্থাভেদে বিভিন্ন হয়, সেইরূপ 
মনও দেশভেদে, কালভেদে এবং পারিপার্িক অবস্থা 
ভেদে বিভিন্ন হয়। কিন্তু মুল মনের কোনও বিভিন্নতা 
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লক্ষিত হয় না। বাহিরের প্রকাশ সম্বন্ধেই বিভিন্নতা । 
সত্বগুণাশ্রিত মনের প্রকাশ অধিক। রজোগুণাশ্রিত 
মনের চঞ্চলত। অধিক এবং তমোগুণাশ্রিত মন মোহমুগ্ধ 
বা একপ্রকার অপ্রকাশ। কিন্তু তাই বলিয়া মনের মূলতঃ 
কোনও বিভিন্নতা নাই, কেবল প্রকাশের পার্থক্য। 
মনের ভিতর সকলই প্রচ্ছন্ন থাকে, কেবল বাহিরের 
প্রকৃতির সহযোগে প্রকাশিত হয় মাত্র । 1320)0116009 
ব! ভূয়োদর্শন সাহাযাকারীর অন্যতম, এই মাত্র বল! 
যাইতে পারে। 

অনেক মেধাবী বালক অল্প চেষ্টায় পাঠ শিখিয়া 
ফেলে, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বালককে সহস্রবারেও বুঝান যায় 
ন1। ইহাদ্বারাও প্রতিপন্ন হয় যে, 17010011010 এর 
ফলেই [18 বা ধারণা হয় না। 1065 বা ধারণ! 
ভিতরের জিনিষ, উহ বাহাপ্রকৃতি হইতে সাহায্য পায় 
মাজ। উহা কিন্তু অন্তনিহিত জিনিষ, কেবল একট, 
ধান! পাইয়া উন্মেষিত হয় এই মাত্র। ভগবান্‌ 
শস্করাচার্য পঞ্চম বসরে পাঠ সমাপন করিয়াছিলেন, 
অষ্টম বংসরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহাকে 
হয় ত 10010 বলিয়। গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইব, 
এবং পঞ্চম বতসর বা অষ্টম বংসরে পাঠ সমাপন ও 


১৪ সবলতা ও তুর্ধলত। 


০ 


সন্্যান অসম্ভব বণিব, কিন্তু ষোড়শ বতসরের ভিতরে, 
বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যানি প্রণয়ন কি 11য0])৩71৩0৩ বা 
ভয়োদর্শনের কল? ষড়দর্শনের টাকাকার বাচস্পতি মিশরের 
ন্বঙ্ধে একটা উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তিনি যখন 
শারীরক ভাষ্যের ভামতা টীকা নিখিতেছিলেন, তখন 
হঠাং একদিন প্রদীপ নিভিয়। যায়, তাহার স্ত্রী আলিয়। 
তখন প্রদীপ জালাইয়া দ্রিলেন । এ সময়ে বাচম্পতি, 
এমন তন্ময় ছিলেন যে, নিঙের স্ত্রীকে চিনিতে পারিলেন 
না| যখন জিদ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন যে স্ত্রী; তখন 
নুঝিলেন, স্ত্রী সব্বনাই এজূপভাবে সেবা! করিতেছেন । 
তিনি প্রসন্ন হইয়। প্রশ্ন করিলেন “তুমি কি চাও ? স্ত্রী 
উত্তর কবিলেন,--"স্ীলোকের অন্য প্রার্থনীয় কিছুই নাই- 
আশীর্বাদ করুন খেন আপনার অগ্রে মরিতে পারি।” 
তখন মিশ্র মহোদয় বলিলেন, “তোমাকে অমর করিয়। 
যাইব | তিনি স্ত্রীর নামানুসারে টীকার নাম “ভামতী” 
পাখিলেন। এই উপাখ্যানে তাহার তয়ত্বই প্রমৃণিত 
হর়। বাহরের প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবেই বেন ধ্যানমগ্ন 
তপস্থায় রত থাকিয়া টীকাদ প্রণয়ন কারয়া ছিলেন, ইহাই 
অন্থমিত হয়। খধিগণ ধ্যানবলেই অতীদ্দ্রিয় বস্ত্র সাক্ষাৎ 
করিয়া নিগৃঢ সত্যাবিষ্কার করিতেন। বহিঃপ্রকৃতি 
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আআ শপ পিপি উপ পিপল পা অন পা পা 


হতে মনকে বিছিন্ন করিয়াই নিগৃঢ় সত্য প্রকট 
কণ্রতে পারিয়াছিলেন। পণ্ড পক্ষীও স্বাভাবিক ভাবে 
কতকগুলি বৃত্তি বা ধারণ! পায়। ইহার জন্য তাহাদের 
কোনরূপ ভূয়োদর্শনের আবশ্যকতা দেখ! যায় না। 
বুদ্ধদেধের চিত্তক্ষেত্রে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বীজ 
লুকারিত ছিল। কেবল বাহিরের দৃগ্ত ঠাহার সাহায্য 
করিয়াছিল ইহাই নে হয়। কদ্ধদেবের সাধনা, 
যার সাধনা, এবং মহম্মদের সাধনার মূলেও 
অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন ব্যতীত অন্য ক্ছুই মনে 
হয়ন।। অতএব $30)61))99 বা ভূয়োদর্শনের ফলে 
সকল 109% ব1 ধারণা উৎপন্ন হয়, একথা সর্বববাদি- 
সম্মত হইতে পারে নাঁ। প্রাকাতক বিজ্ঞানের সতাগুলি 
আবিষ্কার কেবল 13%])719000 বা ভুয়োদর্শনের 
বলেই হইয়াছে, একথা সর্ধত্র শুনিতে পাই'। এসম্বন্ধে 
ছু'একটী নিষয় নিব্চেনা করিবার আছে-প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের সত্যগুলি অনেক পরিমাণে অনুমান প্রমাণের 
উপর নির্ভর করে। : 08111009 প্রভৃতির 1সন্ধান্ত 
অনুমানের বলেই সুসিদ্ধ। অনুমান কেবঙ্স ইন্দ্রিয়ের 
ব্যাপার নহে, উহাতে মনের ব্যাপারই বিশেষ ভাবে 
প্রকট। এক্ট্রিয়িক জ্ঞান মাত্র নিলিবকল্পক বা সম্মুগ্ধ। 





১৬ সবলতা ও দুর্বলতা 


তা পপ পপ কা পপ পা পাস পি 


প্রারৃতিক বিজ্ঞানের সত্যগুলি কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
বা এক্জ্রিযিক প্রমাণের বলেই সিদ্ধ হয়না। “চলা 
পুথশ স্থিরা ভাতি”, 12814]) 15 1031)8 ইহা। প্রত্যক্ষ 
বিরুদ্ধ । স্য্য স্থির ইহ গ্রত)ক্ বিরুদ্ধ কিন্ত জাগতিক 
শক্তির অনুবলেই অন্থুমান প্রমাণে স্ধ্যের স্থিরত্ব এবং 
পৃথিবীর গতি অনুমিত হইতেছে। অনুমান জ্ঞানে 
ব্যাপ্তি জ্ঞানের আবশ্যকত। এবং পরামর্শ জন্যই অনুমান 
জ্ঞান হয়। ইহ] প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকটা মানসিক ) 
এবং গুত্যক্ষ ও মানস ইন্ড্রিয়গুলি কেবল দ্বারের মত। 
ঘরের ভিতরে ঘড়ি বাজিতেছে, কোনও ব্যক্তি অধ্যয়নে 
নমগ্ন, এ ব্যক্তি ঘড়ির শব শুনিতে পাইতেছে না কেন? 
কারণ সে অন্যমনস্ক । বালক খেলায় মগ্ন, তাহার কোনও 
অঙ্কে আঘাত লাগিয়াছে, রক্ত পড়িতেছে, কোনও 
বেদনার বোধ তাহার নাই, এখানেও অন্যমনস্ক ছিল 
বলিয়াই তাহার বেদনার বোধ হয়নাই। প্রত্যক্ষেও 
মনই গ্রহণ করিতেছে । মনের অন্তনিহিত শক্তিতেই 
মন গ্রহণ করিতে পারে, বাহ্যপ্রকৃতি হইতে "সাহায্য 
পায় মাত্র। ইহা আমরা পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। 
সত্য জিনিষটা আপনিই প্রকাশিত হয়, কারণ উহার 
সপ্রকাশতা আছে। মন আবরণ দূর করে, তাহাতেই 
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প্রকাশ সত্যটা আবিভূ্ত হয়। সত্যটা অস্তরেই 
নিহিত। বাহিরে যে সত্যটা প্রকট, তাহাও আমরা 
অন্তজগতেই বুঝিতে পারি। 

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যে অনেক স্থলেই ভ্রমাত্বক 
তাহা পৃথিবীর চলনত্ব ও সূর্যের স্থিরত্ে দেখিয়াছি । 
দিগভমেও দেখিতে পাই নৌক। চলিতেছে, অথচ 
দেখা যায় তীর ও বৃক্ষ চলিতেছে; অতএব এন্দ্রিয়িক 
প্রত্যক্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যক্ষ বল। ধাইতে পারে না। 
অস্তুঃকরণই বিষয় গ্রহণ করিতেছে । অতএব প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের সত্যগুলি কেবল 179য9018706 ব! 
19799110061) দ্বারা হইতেছে ইহা বলা চলে না। 
উহার] সাহায্যকারা ম' মাত্র। * 


স্পা সপ 





শি পপি ক পাট শাক সি? পা শন পা 


* অসীম বা অনন্তের জান কখনই 12১099116106 দ্বার। 
হইতে পারে না। "আর যদি [১1১115705 অর্থ 107115351017 
হয়, তাহা হইলেও শুধু এন্র্িয়িক জ্ঞানই বুঝায় । ইহার অতিরিক্ত 
কিছুই নহে ॥ পাশ্চাত্য দার্শনিক [02709 17500176106 মত 
খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার মতে *4[1)6 11170010165 ০৫ 
16171079080100) ৮ ৮1710) ৮15 0100817. 08৫ 165815 
৮1১৩7 06911776510) 005 09704 01107601001 800 076 
০85£01155 ৪1৩ 108001108915 00 010 16811) 01 10699, 

৮ 


১৮ সবলত। ও দুর্বলতা 


মনন্তত্বের আর একটি বিষয় ভাবিবার আছে- 
প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য্য এবং ভাবগান্তী্ধ্য তাহা 
চ09710000 গ্রাহ্য নহে। মধুর সঙ্গীতের মাধুর্য 
কেমন এক অব্যক্তভাবে চিত্তাকর্ষক হয়। সমুত্রের অতল 
গাস্তীরধ্য, পর্বতের নীরব গান্তীধ্য আপন হইতেই যেন 
চিন্তে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার করে। তাহার জন্য 
আমাদের কোন চেষ্টা করিতে হয় না। 


এই আলোচনা হইতে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের 
অনেক সূক্ষ্ম ধারণ! প্রকটিত হইল। সবলতা ও হুর্বলতা 
মানসিক বৃত্তি, সংস্কার মূলে থাকাতেই উভয়বিধ বৃত্তির 
ক্রিয়া দেখিতে পাই। অন্তরের লুকায়িত শক্তিকে 
উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দার্শনিক বলিবেন, 





1076 10683 067121)0 ৪) 00100101010191)09) & 1008110, 
1781105 00 ০5061161706) ৮0100 13 51253 11771050) 
06৮61 00117131163 2109 9001) 01119, [61090 000 1701 
005 8০91 (83 50105081106 )১ 1707 075 010155186 (৪3 21) 
810501006 ৮111016) ০) ৮৩ 10) 11 65061160068, 
16615 100 00358111001 ঞ) ০৮)০০৮৩ 06000107, 
[15 2009551015 00 ০075000ট ৪ 508600৩ 01 10683” 
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বলের উৎস ১৯ 


বাহিরের ভূুয়োদর্শনেই শক্তির উৎপত্তি হইবে । আমরা 
কিন্কু ইহার সার্থকত! দেখিতে পাই না, বরং আমর! 
প্রতিপন্ন করিতে চাই যে অন্তশিহিত শক্তিই বিকশিত 
হয়, এই মাত্র । 

সবল লোক বাহিরের প্রকৃতিতে সবলতাই দেখিতে 
পায়; এবং দুর্বল লোক দুর্বলতাই দেখে, ইহা স্বতঃ- 
সিদ্ধ। প্রকৃতি সমান থাকিলেও মানবীয় প্রকৃতির 
বৈষম্য হেতু এই বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। অতএব 
বলিতে হইবে অন্তরের প্রকৃতিই নিজকে প্রকটিত করে। 
বাছিরের প্রকৃতি হইতে স্থুলভাব গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইয়া 
আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, এই মাত্র। পিতৃশক্তি 
মাতার উপাদানে পরিপুষ্ট হইয়া সম্তানরূপে আবিভূতি 
হয়। বীজের অন্তর্নিহিত শক্তিই প্রকৃতি হইতে রস 
গ্রহণ করিয়া বিকশিত হয়, কারণ বীজের বীজশক্তি 
নষ্ট হইলে শভ চেষ্টায়ও তাহা হইতে বুক্ষ উৎপাদিত 
করা যায় না। ফুল আপনার শক্তিতেই ফোটে, কেবল 
মাত্র বাহিরের শিশির বিন্দু সাহায্য করে, যোগীর 
কুলকুণডলিনী সাধনও অন্তনিহিত শক্িক্প বিকাশ ; উহ! 
ধার করা জিনিষ নহে, উহা! নিজস্ব, উহা! ঘসিয়া 
মাজিয়া সংস্কার করিতে হয় না, কেবল আবরণ দুরু 





4 ক্ট৩ সবলত। ৩, তুর্ববলতা 


স্পাপটীতল পা পি শপপপসপাসশীপি 


করিতে হয়। সব, রজঃ ও তমোগুণগুলি অনাদি; 
একটা অন্থটী দ্বারা অভিভূত হইয়া! থাকে, এই মাত্র। 





সভভীম্ম অধ্যাক্স 
সবলতার সাধন]। 


বল বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে পতগ্রলি যোগদর্শনে যাহ। 
বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানের যোগা। বাস্তবিক বল 
বিধানের হেতু মন। এজন্যই ৪:0০র 1)010)1)61]5 
করিবার সময় মনের ১স্থয্য মাংসপেশীতে সংবদ্ধ করিতে 
উপদেশ দেওয়া হয়। বল ভিতরের, বাহিরের উপায় 
দ্বারা উহ! প্রকাশ করিতে হয়। মনের সংযমে সকল 
প্রকার বল লাভ হইতে পারে, ইহাই পাতঞ্জল দর্শনে 
প্রতিপন্ন হইয়ষ্িছ। রোগীর মন দুর্বল হইলে শত 
ওষধেও তাহার কিছু হইতে চাহে না, ইহা সর্বজ্ন- 
প্রত্যক্ষ । বাস্তবিক বলের উৎস ভিতরে, বাছিরে নঙ্কে; 


সবঙ্গতার সাধনা ২১ 





তবে বাহির হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পতঞ্জলি 
শারীরিক শক্তি বাড়াইবার জন্য লিখিয়াছেন,__ 

“বলেষু হস্তি বলাদীনি”-_-(পাঃ দর্শন ৩২৪), 
ইহার ভাষো ন্যাসদেব লিখিয়াছেন _- 

“হস্তিবলে সংযমাদ হস্তিবলো ভবতি” । 

₹যম অর্থ,_ধারণা, ধ্যান, সমাধি । সংযম মানসিক, 
উহ] বাহিরের নহে। হস্তীবলের কাম্যগুলি প্রথমে 
ধারণা করিয়। উত্তরোত্তর সুক্ষ ধারণা করিতে করিতে 
নিজেব বল বুদ্ধি হইবে। শ্রুতির বাক্যটাও এই 
সিন্বান্তের অনুকূল। “তং যথা যথোপাসতে স 
তখৈবভবতি।৮ ভগবানও গীভায় বলিয়াছেন, “যে 
যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তপৈব ভজাম্যহম্‌।” 91১১ ॥ 

সাধনার আবশ্যকতা অবশ্যই আছে, কেবল আবরণ 

দুর করাই সাধনার তাৎপর্য । যে বস্থ স্বপ্রকাশ, 
তাহাকে প্রকাশ করিতে অন্ত কোনও সাধনার আবশ্থাকতা 
নাই। সুর্যকে প্রকান্ন করিতে অন্য প্রদীপের প্রয়োজন 
নাই ; কেবল মেঘ অপসারিত হইলেই হইল । তেমনই 
আবরণ অপসারিত হইলে চিৎপ্রকাি অন্তঃপ্রকৃতি 
বাহ্াপ্রকৃতির নিরপেক্ষতায় ফুটিয়! উঠিতে পারে-_-যোগীই 
ইহার দৃষ্টান্ত । যোগী বাহাপ্রকৃতি হইতে অন্তরের 


২২ সবলতা ও দুর্বলতা! 





প্রকৃতিকে বিমুক্ত করিয়া অন্তর-দর্পণে সুঙ্মুতম কালেরও 
সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন। অতীত, অনাগত 
সকল নিষয়েরই জ্ঞান তাহার হইতে পারে। 

“পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্‌।” 

(পাঃ দর্শন ৩1১৬) 

সর্ধ-সাধন-সম্পন্ন যোগী ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থার - 
পরিণামে সংযম করিলে অতীত এবং অনাগত বিষয়ের 
জ্ঞান লাভ করেন। নিন্মলচিত্ত যোগীর নিকট সর্ধ- 
ভূতের শব বোধগম্য। . “শবার্থপ্রত্যয়ানামিতরেত 
রাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ববভূতরুত- 
জ্ঞান্ম্‌” (পাঃ দঃ ৩।১৭)। মানবীয় সংস্কারসমূহে সংযম 
করিলে পূর্ব পূর্ব জন্মান্তরসমূহের জ্ঞান লাভ হয়। 
“সংস্কার সাক্ষাংকরণাৎ পূর্ববজা তিজ্ঞানম্” (৩।১৮) 

যোগী নিজের চিত্ববৃত্তি (প্রত্যয়সমূহে) সংযম পূর্ববক 
অন্যের চিত্তের প্রত্যয়সমূহও বুঝিতে পারেন। “প্রত্যয়স্থ 
পরচিত্তজ্ঞানম্” (পাঃ দঃ ৩১৯ )। যোগী হদয়ে_বিশুদ্ 
ভান্বর আঁকাশ-কল্প বুদ্ধিসত্তাতে সংযম করিলে 
অতি ৃক্ষ বস্তা যাহ! চক্ষু প্রভৃতির গ্রাহ্থ নহে,_- 
ভাহাও জানিতে পারেন । বাধার অস্তরালের বস্তাও 
জানিতে পারেন, অতি দুরের বস্তরও জ্ঞান হয়। জে 


সবলতার সাধন! ২৩ 





সংযম করিলে সমস্ত বিশ্বের জ্ঞান হয়। 'তৃবনজ্ঞানং 
হূর্্যে সংযমাত? (পাঃ দঃ ৩২৬)। চন্দ্রে সংযম করিলে 
সমস্ত নক্ষত্রমগ্ুলের জ্ঞান হয়। “চন্দ্রে তারাব্যুহ জ্ঞানম্গ 
(পা; ৩২৭)। প্রব নক্ষত্রে সংযম করিলে তারা সমূহের 
গতির জ্ঞান হয়। “ফ্ুবে তদ্গতিজ্ঞানম্” (৩।২৮)। 
বর্তমান বিজ্ঞানের 110)090116 75680100, 70])00- 
0910 ( সন্মোহন বিদ্যা), ৮০710001510 প্রভৃতিও 
ইহার সার্থকতাই প্রতিপন্ন করিতেছে! অতএব বৰাহা- 
প্রকৃতি মন গঠনের মুখ্য কারণ নহে, পরস্ত গৌণ কারণ। 
অস্তঃগ্রকৃতির বিকাশে বাহপ্রকৃতি সামাম্তরূপে 
সাহায্য করিতে পারে; কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতি আপনার 
সত্তায় বিকশিত হইবার জন্য উন্মুখ হয়। তাহাতেই 
বাহ্প্রকৃতির যৎসামান্ সাহায্যের আবশ্যকত। | 
দার্শনিক [20859০৮0এর “৪৮০7০, বোধহয় অনেকট! 
পরিমাণে অন্তঙ্জঃগতের বা অস্তঃপ্রকৃতির উপরেই 
নির্ভর করিতেছে * তাহার মতে জীবনের সমগ্টি- 
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৪ সবল ও দূর্বলতা? 


িীপিশীীশিশিশীটি িিিশিিশ্পীশী 


শক্তিই প্রকৃতি। ইহার বিকাশ স্বতঃপ্রবৃস্ত। মানব 
স্বাভাবিকভাবেই আপনার বৃত্তিগুলি বিকশিত কবে। 
ভিতরের শক্তি অনন্ত, সেই শক্তি সর্বজীবে পরিবাপ্ত। 
সেই অনস্ত শক্তিই ব্যক্তাবশেষের হৃদয়ে ক্রিয়। করে। 
স্বাভাবিক প্রবণতা! সমধিক বলিয়াই--জীবনের অব্যক্ত 
মূল শৃত্র অনম্ত বলিয়াই, মানব আত্মগ্রতিষ্ঠায় সক্ষম 
হয়। 


একটী বিষয় আমর! আরও অনুধাবন করিব, সে 
বিষয়টা স্বপ্ন । স্বপ্রাবস্থায় বাহিরের প্রকৃতির সহিত 
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যোগ না! থাকিলেও মনই দ্রষ্টারপে, আবার কখনও 
দৃশ্যরূপে নানা মৃত্তি হইতেছে। বাহাপ্রকৃতির সহিত 
যোগ নাই, কিন্ত স্বপ্নাবস্থায় জ্বান আছে। চিত্তের 
শোক হ্র্ধাদি বৃত্তি সকলও প্রকটিত। দান, ধ্যান, শিক্ষা, 
দীক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারও আছে; কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি সুপ্ত, 
তথাপি ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্কানগুলি মনে হইতেছে | মনই 
ভরা, মনই দৃশ্য । অতএব বাহিরের প্রকৃতি মনেই | 
বাহিবের প্রকৃতিকে ২০1170/০)৩০998 বলিতে পারি। 
হূর্য্যবশ্মি যেমন স্ব প্রকাশ, কিন্তু জড় বন্কসমূহকে প্রকাশ 
করিয়া আপনিও প্রকাশিত, সেইরূপ বাহা প্রকৃতিও চিং- 
প্রকাশিত। এখন প্রম্ম হইবে বাহা ও অস্ত: প্রকৃতির 
সন্বন্ধটী কি? প্রকাশ্য ও প্রকাশক? যদি বলি বাহা- 
প্রকৃতি অগ্তঃপ্রকৃতির প্রকাশ্য, তাহা হইালে অন্ত; 
প্রকৃতির বৃক্িগুলি বাহ প্রকৃতির বলে প্রকাশিত হয় 
কেন? যথা দয়াকোন দয়ার বিষয় বাহির হইতে 
আসিলেই দয়াব বৃন্তি প্রকাশিত হয়। এ ক্ষেত্রে 
দেখিতে পাই, বাহ্াপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকতির প্রকাশক । 
বাস্তবিক পক্ষে বাহ প্রকৃতি প্রকাশক নহে, উদ্ধোধক মাত্র। 
বাহাপ্রক্কতির সাহায্যে অন্তঃ প্রকৃতি নিজের সততায় উদ্ধচ্ধ 
হইল। রোগের নাঁজ ভিতরেই নিবন্ধ; কেবল বাহির 
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হইতে উহার উদ্ধোধক কারণরূপে বহিঃপ্রকৃতির সাহায্য 
আবশ্বুক। দুর্গাপূজায় দেবীর 'উদ্বোধনঃ "আমন্ত্রণ 
'অধিবাস' গ্রভৃতিও অন্তনিহিত শক্তির উদ্বোধন ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। হরির উথান, শয়ন গ্রভৃতিও অন্তর 
শক্তির স্প্তভাব ও উদ্বোধনেরই জ্ঞাপক। এন্দ্িয়িক 
জ্ঞান বা 88190 [90:00)00এর অর্থই,_-বাহাপ্রকতি, 
গ্রাহা, এবং ইন্জিয়গুলির সাহায্যে মন তাহার গ্রাহ্কক। 
যেমন কোনও সৌধ প্রস্তুত করিতে হইলে মনে মনে 
তাহার নক্সা (0181) অঙ্কিত করি, শেষে সৌধটা 
নানারূপ মালমশলা দিয়া নিম্মাণ করি। অন্তঃপ্রকৃতি ও 
বহিঃগ্রকৃতির ব্যাপারও অনেকটা সেইরূপ | “প্রত্যক্ষ” 
অর্থেও বুঝিতে পারি অন্তঃপ্রকৃতিই বাহাপ্রকৃতিকে 
প্রকাশ করিতেছে । আমিষ বাহাপ্রকৃতির জ্বাতা, বাহ. 
প্রকৃতির অন্তরালে এবং আমার অন্তরে একই বস্তু 
ষ্ঠারূপে অবস্থিত। শ্রুতি এই কথা অতি স্পষ্টরাপ 
বলিয়াছেন, “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন পৃথিব্যা অস্তররো, য. 
পৃথিবী ন বেদ যন্ত পৃথিবী শরীরং হয: পরথিবীমন্তরো 
বময়ত্যেষ ত আত্ান্তধ্যাম্যামুতঃ” (বৃহ, ৩৭৩) 

অর্থাং যিনি প্রথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে 
অন্তর, ধাহাকে প্রথিবী জ্ঞানে না৷ এবং পৃথিবী ধাহার 


সবলতার সাধনা ২৭ 


িরিরিরারাররারকার 887 
শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তান্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে 
নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার সেই অমরণধর্মমা 
আত্মা । 

বাহ্যপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির অন্তরালে এক 
অন্তর্ধ্যামী, এক আত্মা, এক অনৃতন্বরূপ ব্রহ্ম 
প্রকাশক। আত্মাই ব্রহ্গৎ অতএব আমিই প্রকাশক । 
অন্তকরণাবচ্ছিন্ন আমি জগতকে প্রকাশ করিতেচি। 
প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতিই ভগং। আর মামিই প্রমাতা। 
প্রমাতাই প্রমাণ প্রমেয় বাবার নিষ্পন্ন করে। অতএব 
আমিই জগতের প্রকাশক ও গ্রাহক । অতএব আস্তর 
প্রকৃতিই জগতের প্রকাশক । হ্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষের 
লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন, “ইন্দিয়জহাং 
প্রত্যক্ষম্” বাহ্যবস্তই প্রত্যক্ষের বিষয়, এবং ইন্দরিয়ুই 
প্রত্যক্ষের কারণ। “জ্জানাকরণকং জ্ঞানং প্রতাক্ষম্ 
এই লক্ষণদ্বারাও বাহ্য প্রকৃতি আন্তরপ্রকৃতির প্রকাশ্য_ 
ইহাই, প্রতিপন্ন হয়। বেদান্ত-দর্শনের প্রতাক্ষের 
লক্ষণ, আরও নুন্নররূপেই ইহা প্রতিপন্ন করে। 
॥প্রমাণচৈতন্তেন সহ বিষয়টৈতগ্যান্যাভেদ প্রমাণণ, 
চৈতন্যের সহিত বিষয়টচৈতগ্ের অভেদই প্রত্যস। 
বাস্তবিক আত্মাই অন্তরে ও বাহিরে পূর্ব্বেই 
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বল্সা হইয়াছে, অন্থব ও বাহিরের প্ররুতি মূলতঃ 
এক বা ঘ্মভিন্ন ; বাহ্য ও আন্তরপ্রকৃতি এক অখগু। 
উপাধিযুক্ত আত্মার বাহা ও আন্তর প্রকৃতি উভয়ই দৃশ্ । 
বাহা ও আন্তর প্রকৃতির উপাদান মূলপ্রকৃতি অবিদ্া 
বা মায়া। অতএব বাহা ও আন্তরপ্রকৃতি এক বা 
অভিন্ন। কিন্তু আন্তরপ্রকৃতিব সহিত আত্মার অধাস 
হওয়াতে বহির্জগতেব প্রকাশ বা উপলব্ধি মনই 
করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মাই আন্তর ও 
বহ্যজগতের দ্রষ্টা। আন্তবপ্রকৃতির উন্মেষেই 
যদি সকল জ্ঞান হয়, তাহা! হইলে বিশেষ ধর্মমত 
(60910%0 চ১০110107) বা! সাধনাদির আবশ্যকতা 
কি? প্রাকৃতিক নিয়মেই (৪৮878] 7১910107) 
সকল সম্পন্ন হইতে পারে ; প্রাকৃতিক নিয়মেই সকল 
ক্রমবিকাশ (75৮০18902) প্রাপ্ত হইবে-_ বাস্তবিক 
এ কথা বলিতে পরা যায় না । ধন্ম বিশেষ প্রাকৃতিক 
উদ্মেষের পথ প্রদর্শন করে। সাধক সাধন-রত থাকিয়া 
প্রক্কতির অন্বকৃল পন্থা খুজিয়া বাহির করেন। আস্তব 
প্রক্তির বিকাশনের অন্থুকুল উপায়গুল্পি লাহির করাই 
বিশেষ বিশেষ ধর্মের কাধা, উহাতেই তাহার সার্থকতা । 
মানবের চিত্তের গঠন অন্ুমারে ধধ্মও বিভিন্ন হয়। 
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প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্ম ও 13911810) একার্থবোধ নহে। 
ধন শবের অর্থ-_যাহা ধারণ করিয়া রাখে বা '141৫- 
চ:1001])16, 136118190 শের অর্থ_পুনধোগ । 
1১০ অর্থ 92810. এবং [49219 69 19৮0. পাশ্চাত্য 
দর্শনের 98111৮0 [২9118191) বা "বিশেষ মতবাদ, 
আমাদের দেশের ধর্ম শবের একার্থবোধক হইভে 
পারে না। সেইজন্ভই অনেকস্থপে আমরা উভয় 
দর্শনের সামগ্রস্ত রক্ষা করিতে পারি না। আমাদের 
'ধস্ম শব্দটা আস্তর প্রকৃতির অনুকূল সাধনার গ্োতক, 
যাহাতে ধারণ করিয়া রাখে তাহাহ ধশ্ম। এই জন্থাই 
আমাদের দেশে অধিকারী ভেদে ধশ্মেরও ভেদ । এবং 
উপাসকের চিত্তের বিভিন্নতার জন্য উপান্তেরও বিিন্নতা 
হইয়াছে । একই বস্তু চিত্তের বভিম্নতা অনুসারে 
বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যে চিত্ত বীধধপূর্ণ, 
সে বীধ্যের মৃত্িরই উপাসনা করিবে। যাহার হৃদয় 
কোমল, করুণায় পরিপৃরিত, সে করুণার মৃষ্তির উপাসনা 
করিবে । যে ভীষণতা৷ ভালবাসে, তাহার পক্ষে তাঁষণ 
ৃত্তিই লোভনীয় ; এক্ষেত্রে অগ্ঠের নিকট ভীষণ হইলেও 
তাহার নিকট ইহা নয়নাভিরাম:। খৃষ্টান ধশ্ম অধিকারী- 
ভেদ স্বীকার করে না বলিয়াই বোধ হয় পাশ্চাত্য 
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দর্শনের 70031656 ও 19018] 759118100 এর 
এই বিরোধ | উপাসনার ধারার বিভিন্নতা না থাকায় 
এত বিরোধের স্ত্রপাত হইয়াছে। প্রকৃতির অনুকূল 
সাধনা বাহির হইতে নির্দেশ করা যায় না। 
আন্তর প্রকতিতে ডুবিলে, সকল চিত্তের মূলে এক 
অথ্গু বস্্তে মনোনিবেশ করিলে, সেই অনুকূল 
সাধনার তত্ব প্রকাশিত হয়। বাহিরের বিভিন্নতায় 
(101079110) প্রকৃতির অন্ুকূলতা পাওয়া ধায় না, 
বিচিত্রতাই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই 
বিভিন্নতার মূলে যে একতব (071৮) তাহা অন্ত- 
নিবিষ্ট হইলেই প্রকাশিত হয়। বাহিরের প্রকৃতির 
নিয়ম নির্দেশ করা যায়, সেই নিয়মসমূহের হেতু 
বাকারণ নিপ্দেশ অসন্তব। 

ধর্মের সার্থকতা আম্তর প্রকৃতির বিকাশে। 
তস্ভনিহিত শক্তির উদ্বোধনের সহায়ক ধর্ম । ধর্ম কেবল 
লক্ষ্য বস্ত্র প্রাপ্তির পথ-প্রদর্শক। ধশ্ম বস্ত্রকে প্রকাশ 
করিতে পারে না, বস্ত নিজেই প্রকাশিত। ধর্ম কেবল 
ধারণ করে, অর্থাৎ সেই প্রকাশের আবরণ বিদূরিত করিয়া 
স্বচ্ছ সরল স্বাভাবিক ভাবে অবস্থানের পন্থা নির্দেশ করে । 
তাই ধন্ম বলিতে ৪678] 76]12100 অনেকাংশে বলা 
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চলে। অতএব ধার্ম্ের সার্থকতা নাই ইহা বলা চলে 
না; পরস্ত ধর্মমই আস্তর প্রকৃতির প্রকাশের গৌণ সহায়। 
এখন আর একটা প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, গুরুর 
আবশ্যকতা কি? প্রাকৃতিক নিয়মেই ত অন্তুঃকরণের 
বিকাশ হইবে ? না এ কথা বলিতে পার! যায় না, 
কারণ গুরু অন্তরে ডূবিয়। আছেন। তিনি অন্তরের মূল" 
তত্বে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া বাহিরের প্রকৃতির বিশ্লেষণ 
(87%15819) করিতে সম্পূর্ণ পারগ। চিত্তের চার্চ- 
ল্যের জন্য আমি আমার অনুকূল বস্তটা গ্রহণ করিতে 
পারিতোছি, না। নিজের বৃত্বিষ্থলি আমাকে সংশয়ে 
নিমজ্জিত করিতেছে । আবার অন্যদিকে বাহিরের 
নান প্রকার ভাবরাশি প্রত্যহই আমার মনকে বিচলিত 
করিতেছে, মনের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে আমি কোন 
কিছুই স্থিব করিতে পারি না; কিন্তু গুরু অন্তনিবিষ্, 
তিনি সংযত । তিনি তাহার সংযত চিত্তে সংযম 
( ধারণা, ধ্যান, সমাধি ) পূর্বক আমার আবশ্যকতা, 
আমার 01906 বা ্গরূপ বুঝিতে পারেন; এবং কি 
প্রকার সাধন আমার চিন্তের অনুকূল তাহ ধরিয়া দিতে 
পারেন । এস্থলেও প্রশ্ন হইতে পারে, আমার অবস্থা 
আমি যতটা বুঝিব, অন্যে ভভটা কি গ্রকারে বুঝিবে? 
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এ কথার অনেকট। সার্থকতা থাকিলেও সকল 
বিষয় আগার নিকট প্রতিভাত হয় না। চিত্ত চঞ্চল 
থাকিলে আমার কি কি অভাব অভিযোগ, তাহ! আমি 
বুঝিতে পারি না। বরং অন্য কেহ পধ্যবেক্ষণ পূর্বক 
তাহা বেশ বলিয়া দিতে পারেন । কারণ তাহার চিত্ব- 
দর্পণে আমার চিত্তের ছায়া পড়িয়া্ছে; কিন্তু শামার 
চিত্ত মলিন বলিয়। তাহা আমার নিকট প্রকট নহে । 
নিষ্মল দর্পণে মলিন দর্পণের প্রতিবিস্ব পড়ে ১ অতএব 
গুরুর আবশ্যকতা স্বীকাধ্য । এ সম্বন্ধে অন্যান্য কারণও 
আছে, কিন্তু তাহ! অপ্রাসঙ্গিক। অতঃপর প্রশ্ন হইতে 
পারে, শাস্সের আবশ্যকতা কি? শান্তর অঙ্ঞাতচ্ঞাপক 
( অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্র)। যাহা সকলে জানে, 
তাহা জানাইবার কোনও আবশ্যকতা নাই; যাহা 
অজ্ঞাত কিন্তু যাহার উপরে সকল প্রতিঠিত, সে 
বস্তটা দেখান একান্ত আবশ্বক। শাস্ত্র সেই 
অতীন্দ্রিয় বস্তুটা দেখাইবার চেষ্টা করে। ধর্শ, গুরু, 
শাস্ত্র প্রভৃতি বাহাপ্রকৃতি। প্রকৃত প্রস্তাবে উহ্বারা 
আস্তরপ্রকৃতির উন্মেষের সাহায্যকারী। অতএব 
শাস্ত্রের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকাধ্য। শান্তর খষি- 
গণের সাধনার ফল। তত্বদর্শা ঝধিগণ প্রকৃতির 
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মূলতত্ব জানিয়াছেন, প্রকৃতির অনুকূল বস্ত সকলও 
বুঝিয়াছেন । মানব-প্রকৃতির উম্মেষের সহায়ক অন্- 
ঠানের পন্থা দেখিয়াছেন। ইহাই শাস্ত্রে নিবন্ধ । 
চিত্বের বিভিন্নতা সত্তেও যে একত্ব আছে, তাহাতে 
অভিনিবিষ্ট হইয়া সাধনার ক্রম শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে; 
'অতএব শাস্ত্রের আবশ্যকতা আছে। উহা আস্তর 
প্রকৃতির উন্মেষের সহায়ক। 

[300086100 শব্দটার প্রকৃতি প্রত্যয় [7০০6] 
খুঁজিলে দেখিতে পাই (13. 6৫01/0076,-04/%০--60&- 
০6676-_6, 0%1) 06676, 49120.) অন্তনিহিত শক্তি- 
কেই বাহিরে বিকশিত করা । 091৮0919 শব্দটীও ], 
01/1/%16 09678 ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 14, 00/876 
ধাতুর অর্থ 4০0 £10, ৫০ 100787810, ভূমি খনন করা এবং 
উপাসনা করা । কৃষি করার অর্থও কীজের অস্তনিহিত 
শক্তিকে বিকশিত কর! বা উদ্বদ্ধ করা; উপাসনার 
অর্থও আত্যন্তরীণ শক্তির বিকাশ । উপ+আস্‌ ধাতু 
হইতে উপাসনা শব সিদ্ধ হইয়াছে । নিকটে বসিয়া 
ভাবে ভাবিত হওয়াই উপাসনা । অন্তনিহিত শক্তির 
বিকাশেই উপাসনার তাৎপর্য । আস্তর প্রকৃতির 
বিকাশের অনুকূলতা একাস্ত আবশ্যক । ফুল কুটিবার 


৩ 
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সময় এক বিন্দু শিশিরেই ফুলটি ফুটে । কিন্তু অধিক 
পরিমাণে বৃষ্টি হইলে ফুলটি ভাল বিকশিত হইতে 
পারে না। ধান্যের যখন শীষ বাহির হয়, তখন অধিক 
পরিমাণে বৃষ্টি হইলে ধান্ত নষ্ট হইয়া যায়। বাহ 
প্রকৃতির সহায়তা আসন্তর প্রকৃতির অন্ুকৃূলেই হওয়া 
আবশ্যক, প্রতিকৃলে হইলে কখনই বিকশিত হইতে 
পারে না। ছুগ্ধের অন্তনিহিত শক্তিতেই দুগ্ধ দধিরূপে 
পরিণত হয়। তিলের শক্তি হইতেই তৈল হয়। কিন্ত 
বালুকা হইতে বাহ্াপ্রক্তির .শত চেষ্টায়ও দধি বা তৈল 
প্রস্তুত হইতে পারে না। বাহাপ্রকৃতি হইতে যদি 
সকল উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে সকল বস্তু হইতেই 
সকল বস্ত্র উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু তাহা কখনই 
হয় না। গরুর মল হইতে বৃশ্চিকের উৎপত্তি । পুরুষ 
হইতে কেশ, লোম, নখ প্রভৃতির উৎপত্তি। স্বেদ 
হইতে প্রাণীসমূছ্থের উৎপত্তি । সর্বত্রই স্বাভাবিক ক্রম, 
আন্তর প্রকৃতির বিকাশ । যদি অভিজ্ঞতার ফলে জ্ঞান 
হইত, তাহা হইলে শিক্ষার বলে পশুকেও ম।নুষ করা 
যাইত। তাহা কখনই সম্ভব নহে। পশুর পশুত্ব থাকিবে, 
তাহা না হইলে স্যপ্িতে চিত্তের বৈষম্য থাকিত না, 
মানসিক শক্তির তারতম্য থাকিত না, বিশেষতঃ গ্রতিভ। 
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ন্মক জিনিষের কোনও প্রকাশ দেখা যাইত না। 
কন্মবীর [8901901, 0606] 0)9 0036) 00001 
00৪ 07986 731517810, বাজীরাও প্রভৃতির ; দার্শনিক 
আচার্য শঙ্কর, [90 910100291)৩১0/০০৩, 1501101016, 
[16১91 প্রভৃতির ; কবি কালিদাস, 31810051)3870 
প্রভৃতির কোনও বিশেষত্ব থাকিত না। অতএব 
সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, সবলতা৷ বা ছুর্বলতা 
প্রকৃতিগত, উহ পারিপার্থিক অবস্থার ভিতর দিয়। বিকাশ 
প্রাপ্ত হয় । প্রকৃতির অনুকূল বস্তু গ্রহণ করিয়া স্থুল: 
রূপে পরিপুষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়। অন্তরে সবলতার 
বীজ নিহিত আছে, কেবল তাহার উদ্বোধন, আমন্ত্রণ, 
অধিবাস করিলেই জাগ্রত হয়| চণ্তীর “যা দেবী 
সর্ববভৃতেষু” ইত্যাদি সব্ধবত্রত অন্তনিহিত শক্তির 
আহ্বান। সবলতাব উদ্মেষের জন্য অনুকূল ভাব গ্রহণ 
করা আবশ্যক, প্রতিকূল ভাবে উহা বৃদ্ধি পাইতে পারে 
না. ইহা আমরা পূর্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। তবে 
সবলতা লাভের পন্থা কি? উত্তরে এই বক্তব্য--“উত্তিষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত |” (কঠ, ১1৩১৪) স্বপ্ত জীব 
প্রবদ্ধ হও, আত্মজ্ঞানাভিমুখীন হও, তোমার সকল 
অনর্থের বীন্ততৃতা ঘোররূপা অন্তান-নিদ্া পরিহার 
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করু। কি উপায়ে? প্রকৃষ্ট গুরু-আচার্য্যের নিকট বিনহ 
পুরঃসর উপনীত হও, এবং তাহার উপদেশ অনুসারে 
সর্ধবাস্তর আত্মাকে “সোইহং” রূপে উপলব্ধি কর। ইহাই 
সবলতার সাধন। 


ুজ্ভুহা অপ্র্যাস্ম ! 
সাধনের রূপ । 


সাধকগণের মধ্যে সচরাচর ছুই প্রকারের সাধক 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সবল সাধক বা বীর 
সাধক, দ্বিতীয় ছূর্বল সাধক। দুর্বল সাধক নিজের 
শক্তিতে বিশ্বাসহীন। সে ভগবৎ শক্তির অফুরস্ত ভাবও 
উপলব্ধি করিতে পারে নাই,---ভগবানে নির্ভর করিতে 
না পারিয়া কেবল কাতরে ক্রন্দন করিতে থাকে। 
নির্ভর করিতে হইলে শক্তির আবশ্যকতা ; বিশ্বাসের 
দৃঢ়তা বা সবলতা৷ না থাকিলে নির্ভর হইতে পারে 
না। ছুর্বলের সংশয় অত্যন্ত বেশী। সে ভগবানের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না । সে সর্বদা সন্কৃচিত, 
সশস্কিত, প্রতি পদক্ষেপে পাপের ভয়ে চকিত, ত্রস্ত। 


সপ শ পপ পাস্প্পীপসপীসপীপপস মন পপপ্িস 


কেবল বলিতেছে_“কাতরে করুণা কর দীন দয়াময়ী ৮ 
ইহার অধিক কিছু করিবার শক্তি বা সাম্য তাহার 
নাই। শক্তিমান্ই শক্তিমানকে বিশ্বাস করিতে পারে । 
অশস্ত সর্বদাই ভয়ে ভীত, তাহার পক্ষে পরের বীর্যেও 
বিশ্বাস থাকে না। তাই দুর্বল সাধক কেবল কাতর 
প্রার্থনা করিয়া জীবন যাপন করে। 

সবল সাধকের গতি ও পন্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
তাহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা আছে। সে সরলভাবে ভগবানে 
নির্ভর করিতে পারে ; ভগবানে তাহার বিশ্বাস অটল 
অচল; সে জোরের সহিত বলিয়৷ উঠে “আমি ভক্তির 
জোরে কেড়ে নেব ব্রহ্মময়ীর জমিদারী” । বীর সাধক 
কখনও ভাবে, “তোমার আমি" [তবৈবাহম্‌্], আবার 
কখনও উদাত্ত কঠে বিঘোষিত করে “আমারই তুমি। 
[মমৈবত্ঘম] আবার আনন্দে মগ্ন হইয়া আপনার 
পূর্ণতায় “তুমি আর আমি এক' [সোহহুম্] অনুভব 
করে। সবল সাধকের ভাষায় জোর, ভাবে জোর, 
সাধনায় জোর। সে যেন সবলতার প্রতিমৃপ্তি। তাহার 
মৃত্যুর ভয় নাই, কারণ ভগবানে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। 
পাপ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে, পুণ্য 
ষ্াহার সঙ্গী ৷ সাধক বীরহৃদয়ে গাহিয়া উঠে-_-“আমি 
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আর ডরি কারে, রাজ যার মা মহেশ্বরী, আমি আনন্দে 
আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি।” 

তাহার প্রার্থন। সবল। বীধ্য চাই, বল চাই, তেজ 
চাই, তোমার শক্তিতে শক্তিমান হইতে চাই, তোমাকে 
পাইতে চাই, তুমি আমি এক হৃইয়া যাইতে চাই । 
কবির ভাষায় বলে__ 


“পৃজা দিয়া পদে করি না ভিক্ষা, 
বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা । 

কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা, 
তোমারে আনিব বাঁধিয়া | 


সাধকের ভাষায় গর্জিয়া উঠে-_ 


“চল দেখি মন সাধন সমরে 
দেখি মা হারে কি পু হারে।” 


সবল সাধক “হারাই হারাই সদা মনে হয়, হারাইয়। 
ফেলি চকিতে” ইহা বলিতে স্বীকৃত নয়। সে জানে 
ভগবান্‌ তাহার আপনার জিনিষ, তাহাতে ও ভগবানে 
কোন বাবধান নাই। তাহার বলই আমার বল, তাহার 
সত্তাই আমার সত্তা, তাহার প্রভাবই আমার প্রভাব । 
তাই ভয়, সঙ্কোচ, সন্দেহ, সংশয় তাহার আদপেই 


সাধনের রূপ ৩৯ 


থকে না। সাধক মায়ের কোলে বসিয়া মায়ের নিকট 
আব্দার করে। মায়ের মুখ্র দিকে চাহিয়া মায়ের বক্ষে 
মুখখানি রাখিয়া মাকে আপনার করিয়া লয়, তখন 
সকল জগংকে বলে “এখন? ফে কি কর্বে, এস!” 
তন্ত্রের সাধনার মূলে সর্কবত্রহ বীর ভাবের সাধনা | 
শ্বশানে শব-সাধন, গভীর রাত্রির শ্মশান-সাধন, সর্বত্রই 
বীরের ন্যায় বীর্যযকে বরণ করিবার প্রচেষ্টা দেখিতে 
পাই । বৈদিক সাধনায় সব্বত্রই তেজ, দীপ্তি, মহানের 
সাধন! । সবর্ধত্রই সমষ্টির সাধনা । গায়ত্রী, শাগ্ডিলা- 
বিদ্যা, প্রহর-বিদ্তা, বৈশ্বানর-বিগ্া, মধু-বিষ্া সববত্রই 
ব্যাপক ভাবের উপাসনা_-কোথাও খণ্ড ছিন্নভাবের 
উপাসনা দেখিতে পাওয়! যায় না। তান্ত্রিক আচমনে 
“আত্মতত্বায় স্বাহা, বি্যাতন্বায় ম্বাহা। শিবতবায় 
স্বাহা”-_ইহাই শিখায় । শিবতত্বই তাহার লক্ষ্য । তাই 
সে নির্ভীক । বৈদিক সাধক আনন্দ-সাগরের আনন্দ- 
লহর (শক্তি) লইয়া খেলা করিবে-আনন্দনির্বরের 
মূলতত্ব (স্বভাবতত্ব) অন্বেষণ করিবে আনন্দ-প্রদীপ 
স্বালাইয়া সে আপনার আনন্দে চলিয়াছে। আনন্দ- 
কাননে বিচরণ করিতে করিতে সে আনম্দ-বিজ্ঞান লাভ 
করিবে। তাহার ভয় কোথায়? ভগবানও গীতায় 


৪ সবলতা ও দুর্বলতা 


বলিয়াছেন, “তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুস্ত একভক্তি 
বিশিষ্যতে, (৭১৭) “তম্যাহং ন প্রণশ্বামি সচমে 
প্রণশ্বৃতি | (৬৩০) 

শ্রুতিও বলিয়াছেন, “তত্র কো মোহ; ক; শোক 
একত্বমনুপশ্যতঃঃ' | (ঈশ, ৭)। একত্বদর্শী জ্ঞানীর 
মোহই বা কি, আর শোৌকই বাকি? “জীবন মৃত্যু 
পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবানাহীন” এই ভাব না হইলে সাধনা 
হয় না। সাধক দেখিতে পায়, শক্তির উৎস তাহার 
ভিতরে-যে আনন্দ-হদের অনুসন্ধানে সে বিশ্ব 
ঘুরিয়াছে, সে আনন্দ-হৃদ ঠাহার অন্ভরেই । তখন সে 
আনন্দে গাহিয়া উঠে_ 

বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাস্তং 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। (শ্বেত, ৩৮) 

আমি পরমপুরুষ পূর্ণব্রহ্ষকে জানিয়াছি। তিনি 
সর্ধপ্রাণিগত, সর্সাক্ষীস্বরূপ, স্বয়ম্প্রকাশ। তাহাকে 
জানিতে পারিলেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। 

সাধক প্রার্থনা করে, “আপ্যায়ন্ত্র মমাঙ্গানি বাক্‌- 
প্রাণশ্চক্ষ[আাত্রমথ বলমিক্ড্িয়ানি ৮ (সামবেদীয় শান্তি- 
মন্ত্র) বাক, প্রাণ, চক্ষ, কর্ণ, বল, ইন্দ্রিয় সকল আপ্যায়িত 
হউক। সকল সবল হউক। দুর্বলত। পরিহার করিয়া 


সাধনের রূপ ৪১ 


শারদ 


হৃদয় সবল হউক, ইহাই তাহার প্রার্থনা । সাধর বল 
চায়, তেজ চায়। সে কাতর নহে, সে দুর্বল নহে, 
সে ভীরু নহে। সে ব্রহ্মবীধ্য চায়, সে আত্মাগ্রিতে পাপ 
আহুতি দ্রিয়াছে। যৎকিঞ্চিৎ দ্ভুরিতং ময়ি তৎ সর্ধবং 
সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।? সে 
সূর্য্যস্বরূপ পরমজ্যোতিশ্ময় পরমাত্মায় সকল পাপ 
আহুতি দিয়াছে_-পাপসমূহ ভম্মীভূত হইয়াছে। সে 
নিষ্পাপ, নির্ভর। গুরুতে ভগবানে অটল অচল 
বিশ্বাসী । তাহার হাদয় সংশয়ে আন্দোলিত হয় না, 
দুঃখে বিচলিত হয় না, হর্ষে অকারণ উৎফুল্ল হয় না। 
তাহার হৃদয় নিব্বাত-নিক্ষম্প-প্রদীপ-শিখার হ্যায় 
উজ্জ্বল। তাহাতে কালিম। নাই। সে বীর সাধক-_ 
সেযোগী। তাই সে মহাদেবের ম্যায় মদন ভম্ম করি- 
যাছে, বুদ্ধদেবের ম্যায় মারকে পরাজিত করিয়াছে, 
তপস্যায় একাগ্র হইয়াছে, সাধনায় অটল। অচল । সে 
বুদ্ধাদেবের ন্যায় বলে) 

“ইহাসনে শুয্যতু মে শরীরং 

ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চযাতু 

অপ্রাপ্য বোধিং বহু-কল্প-ছুল্লভাং 

নৈবাসনাত কায়ঃ সমুচ্চলিহ্যাতে” | 


৪২ সবলতা ও দুর্বলতা 





মে ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সাধনসমুদ্রের অতল-তলে 
ডুবিয়াছে। সে নিজন্ব শক্তির বলেই নির্ভয়ে দূঢ-প্রতিজ্ঞ। 
সে জানে, “্যত্রেব যত্রেব মনোমদীয়ং, তত্রৈব 
তত্রৈব তব স্বরূপম্” । লোভ তাহার নাই। থাকিবেই 
বা কেন? অগাধ সমুদ্রে যে ডূবিয়াছে_অনস্তরত্ব যাহার 
করতলগত, নে কেন সামান্য জলবিন্দুর জন্য পাগল 
হইবে ? যে সর্র্বকাম, সর্র্বরস, সর্ধ্গন্ধকে পাইয়াছে_ 
ত্বাহার আবার কোন্‌ বস্তুতে লোভ হইবে? সে 
বলিয়া উঠে__ 

“ত্রেলোক্যরাজ্যমপি দেব তৃণায় মন্ঘে”” | 


শে আঞ্য়াহ্ম 1 
নৈতিক সমস্থ! | 


নৈতিক দুর্বলতা বা নৈতিক দাসত্বে মনুষ্যত্বের 
বিকাশ হইতে পারে না। নৈতিক জীবানের মূল্য 
আছে, কিন্ত নৈতিক দাসত্ব কখনই বাঞ্ছনীয় নহে । 
নৈতিক দাসত্বই ছুর্বলতা । 


নৈতিক সমস্থ ৩৩ 


১১১০ 


লোক যেমন কুসংস্কারের দাস হইয়। পড়ে, 
সেরূপ অনেক সময় নৈতিক দাসত্বও প্রাপ্ত হয়। এই 
নৈতিক দ্বাসত্বে (00091 818781শয) মানুষ কম্মবিমুখ 
হইয়া পড়ে। কম্মবিমুখ হইয়া পড়িলে চিত্ব পাপ- 
পথে প্রধাবিত হওয়াই স্বাভাবিক; যে পাপ দূর 
করিবার জন্য নীতির দ্বাসত্ব স্বীকার করিল, সেই 
পাপই তাহার সাথের সাথী হইয়া পড়িল। বৌদ্ধধর্মের 
নৈতিক দাসত্বের ফলে ধন্মের গ্লানি অবশ্যন্তাবা হইয়া 
দাড়াইল। বৈদিক কন্মনবা্প প্রত্যাখান করিয়া অহিংসার 
দোহাই দিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া বন্ধ করিয়া, কেবল 
মাত্র নৈতিক জীবনের উপর গাড় করাইতে গিয়া 
বৌদ্ধধন্মের ভিতরে নানারূপ অভিচার ক্রিয়ার ও 
পূজা-পদ্ধতির সি করা আবশাক হইয়া দাড়াইয়াছে। 
ইহা এতিহাসিক সত্য । বর্ভমান খৃষ্টান সমাজও খুষ্ঠান 
ধন্মের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া কেবল নীতির দাসত্বের 
ফলে এক নৃতন আকার ধারণ করিয়াছে। শুধু 
নৈতিক মতে মানুষ গঠিত হইতে পারে না। আমাদের 
দেশেও কর্ধ্মবিহীন নৈতিক দাসত্বপূর্ণ বৈষ্বধন্ম 
প্লানির আধার হইয়! লোকসমান্গকে আরুষ্ট করিতে 
পারিতেছে না। বঙ্গদেশের ব্রাঙ্মমমাজের ' অবস্থাথ 


৪৪ সবলগতা! ও হুর্বলত 


শনেরুট। তদ্রুপ । কেবল নৈতিষফ দাসত্বে ত্রাহ্মদমাজ 
কর্মবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল সেই জন্যই 
সাধারণ হিতকর কার্যে কেহ কেহ আত্মনিয়োগ করি- 
তেছেন দেখিতে পাওয়। যায়। তাহারা হয়ত বুঝিয়াছেন 
_- এরূপ নৈতিক জীবন দাড় করান যাইতে পারে না। 
বোধহয় এ রকম অবস্থ। স্মরণ করিয়াই জর্মণ দার্শনিক 
11006250179 ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং 
একদল আভিজাত্যের সি করিতে উপদেশ দিয়াছেন 1% 


পপ ৮ পাশ শাঁশিত (০:১৭ তি, 
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নৈতিক সমস্থা ৪৫ 


« কন্ম মাত্রেরই একটু দোষ থাকিবে, নির্দোষ .কশ্ম 
অসম্ভব । ভগবান্‌ গীতায় ইহা স্পষ্টব্ূপে বলিয়াছেন__ 
“সর্বারস্তাঃ হি দোষেন ধূমেনাগ্রিরিবাবৃতাঃ” কিন্ত 
“সহজং কর্্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেং।” যাহা 
স্বাভাবিক কর্ম, তাহা দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিতে 
নাই। হিংসা, নৈতিক মাপকাঠিতে অবশ্যই অন্যায়, 
কিন্তু যুদ্ধে হিংসা বৈধ, বিধিসঙ্গত ও ন্যায়ামুমোদিত। 
লোকহত্য। কর! অন্যায়, কিন্ত আত্মরক্ষার্থে নরহত্যা 
বিহিত। কোনও স্ত্রীলোকের উপরে কেহ বল প্রকাশ 
করিতেছে, এমতাবস্থায় তাহাকে হত্যা করিলে অন্যায় 
হয় না, বরং সে ক্ষেত্রে না করাই অন্তায়। নৈতিক 
জীবনে সত্য বল! অবশ্যকর্তব্, কিন্ত কোন কোনও 
স্থলে তাহা আবার অন্ায়িও। যেমন, কোনও লোক 
দস্থ্যগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া! আমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা 
করিল; আমিও তাহাকে আশ্রয় দিলাম, কেননা 
দন্ুরা পাইলেই তাহাকে মারিবে। দস্থ্যরা আসিয়া 
আমাকে আশ্রিত ব্যক্তির সন্ধান জিদ্ভ্াসা করিলে, আমি 
সত্য না মিথ্যা বলিব? এ স্থলে কোন্টা কর্তব্য?! কোনও 
শক্রুকে হত্যা করিবার উদ্যেশ্তে আমি গুলি করিলাম, কিন্ত 
খনই আমার শক্রকে খাইবার জন্য ব্যাস্ত উদ্যত হুইল, 





৪৬ স্বলত। ও ছূর্বলত' 


শত্রুর শরীরে গুলি না লাগিয়াব্যাস্বের শরীরে লাগিল॥, 
ব্যান্্র মারা গেল, লোকটার প্রাণ রক্ষা হইল। এখানে 
প্রাণ-রক্ষা্নিত পুণ্য হইবে কি? দান করা পুণ্য 
কাধ্য ও কর্তব্য; কিন্ত অহঙ্কারের সহিত লোককে 
তিরক্কার করিয়। দান করিলে কি তাহাতে দানের ফল 
হইবে? রেলগাড়ীতে চলিয়াছি। আমার নিকট 
এমন কোনও কাগজ আছে, যাহা ধরা পড়িলে 
দশজন লোকের প্রাণ দণ্ড হইবে; গাড়ীর ভিতরে 
আমার মা ও তগ্নী চলিয়াছেন ; কোনও ছু্টলোক 
তাহাদের প্রতি কুর্যবহার করিতে উদ্ভত। আমি 
তাহাকে শাসন করিতে গেলেই কাগজ সহিত ধরা 
পড়িতে পারি, এমতাবস্থায় কি কর্তব্য? পিতার 
আদেশ প্রতিপালন করা উচিত, কিন্তু পিতার আজক্ঞায় 
মাতাকে হত্যা করা কর্তব্য কি না? প্রজার প্রতি 
রাজার কর্তব্য আছে, এবং ধশ্যে স্ত্রী প্রভৃতির উপরেও 
কর্তব্য আছে, এখন প্রজার সন্ভোষের জন্য স্ত্রী ত্যাগ 
উচিত কি ন1? বিশ্বাসঘাতকতা অতি নিকৃষ্ট; শাস্ত্রে 
বাল, 
«“ন ভারা: পর্ববতাঃ ভারাঃ ন ভারা; সপ্ত সাগরাঃ। 
নিন্টুকম্য মহাভারাঃ ভারাঃ বিশ্বাসঘাতকাঃ।” 


নৈতিক সমস্ত ৪৭ 














কিন্তু যুদ্ধের সময় ভেদনীতি দ্বারা কোনও লোককে 
বিশ্বাঘাতকরূপে পরপক্ষের নির্ধ্যাতনের জন্য গ্রহণ 
করা ধর্ম কিনা? রাজ! প্রজাকে দণ্ড দেন, শাসন 
করেন, ফাসী দেন, তাহ! উচিত কি না? পিতা পুজ্রকে, 
মাতা সন্তানকে শাসন করেন, তাহ! সমীচীন কি না? 
শিক্ষক ছাত্রকে শাসন করেন, তাহা উচিত কি না? 
ব্যাস্ত প্রভৃতি হিংস্র জন্তর হত্যাও নৈতিক ন্যায়ে অবশ্যই 
বিগহিত, কিন্তু তাহাদিগকে মারা উচিত কি না? দেশ 
ৰা ধন্মরক্ষার জন্য লোকহত্যা, কি মিথ্য৷ প্রবঞ্চনা 
করা উচিত ক্ষি না? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছল চাতুরী 
দরকার হয়, তাহা অধশ্ম কিনা? যে ক্ষেত্রে দশের 
ক্ষতি হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে সরলত। অবলম্বন কর! 
যুক্তিযুক্ত কি না? শরীর ধারণের জন্য আহাধ্য গ্রহণ 
করিতে হয়, তাহাতেও জীবহুত্যা অবশ্যন্তাবী ; এমতা- 
বস্থায় আহার গ্রহণ উচিত কি না? দেশদ্রোহী, 
সমাজদ্রোহী বাক্তির শাসন উচিত কি না? না, তাহার 
প্রতি দয়! প্রকাশ করিব? কারণ দয়াই ধন্ম। অত্যা- 
চারীকে ক্ষমা করিবকি না? আমার স্বাধীন হইবার 
চেষ্টায় অন্যের ক্ষতি হয়, তাহার চেষ্টা করিব কি না? 
দশের উপকারের জন্য এক জনকে বিনাশ করা যাইতে 


৪৮ সবলতা ও দুর্বলতা 


পারে-ইহাই 96111697180 দের মত। কিন্তু যে ক্ষেত্রে 
১০০ লোকের রক্ষার জন্ক ৯৯ জনকে বা ৯৮ জনকে 
মারিতে হয়, সে ক্ষেত্রে 901118718]0 কি বলিবেন ? 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল ; আমার জাতীয় জীবন রক্ষা করিতে 
হইবে, অন্য জাতিরও জাতীয় জীবন অক্ষুপ্ন রাখিতে 
হইবে, উভয় পক্ষের জনসংখ্যা সমান, উভয় পক্ষের 
গ্যায্য অধিকারও সমান; এক পক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে 
অন্য পক্ষের জাতীয় জীবন সঙ্কটাপনন হয়, এমতাবস্থায় 
যুদ্ধ করিলে উভয় পক্ষের লোকক্ষয় অনিবাধ্য। এক্ষেত্রে 
0৮11687এর মত খাটিল না। “11181)936 ৫০০৫ 
০9 €1)9 07'98693% 701001)97+ এ কথার মূল্য এক্ষেত্রে 
কোথায় £ কারণ উভয় পক্ষেই “11099 8০০৫, 
উভয়ই সর্বের্বোচ্চ ভাবে অন্ুপ্রাণিত, 10007)) বা 

খ্যাও সমান। এক্ষেত্রে ৮111 খাটিল কোথায়? 
যদি বলি “100 10501593 079 10080, লক্ষ্য মহান্‌ 
হইলে উপায়ের ভাল মন্দে কিছুই আসে যায় না, একথা 
বলিলেও উভয় পক্ষের 7:00 বা লক্ষ্য সমান। কারণ 
উভয়ই জাতীয় জীবন রক্ষার জন্য সচেষ্ট। বিচারের 
মাপকাঠি তাহ! হুইলে কোথায় রহিল? স্ত্রীর ধম 
স্বামীর অনুগমন করা, স্বামী ধন্মত্যাগ করিলে স্ত্রীর পক্ষে 





নৈতিক সমস্যা ৪৯ 


পপ পাপী পি িশিশিশ পটি পা পিশাপপীশিশপী শী তা লী পা পিপি শাদা ক বসি 


স্বামীর অন্ুগমন ছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে ধন্ম আছে, 
সে অবস্থায় স্ত্ীকি করিবে £ মাতৃম্নেহ মাতার ধন্ম। 
মাতা যে ধন্মের অনুশাসন মানেন, পুজ্র তাহা ত্যাগ 
করিল ; মাতা এ অবস্থায় কি করিবে? যদি বল মাতা 
সন্তানকে তাহার ধশন্মপথে চলিতে দিবে, এ বিষয়েও 
একটা প্রশ্ন আছে। পুন্র যুদ্ধে গেল, কাপুরুষের মত 
ভয়ে প্রাণ রক্ষার জন্য পলাইয়৷ আসিল, এক্ষেত্রে পুক্র 
প্রাণ রক্ষাই ধন্ম মনে করিয়াছে । মাতা যদি সন্তানকে 
পুনরায় যুদ্ধে পাঠায়, তাহা অন্যায় হইবে কিনা? 
অনেক লোকেই ট্যাক্‌স দিতে নারাজ, বোধহয় এমন 
লোক খুব কম আছে যে ট্যাকৃস দিতে বেশী ইচ্ছুক। 
রাজকীয় কার্যের জন্য বেশী ট্যাকৃসের দরকার। স্থলবিশেষ 
রাজার কাধ্যের গুরুত্ প্রজাসাধারণ ধারণ। করিতে পারে 
না। কিন্তু জনমত ট্যাকৃস দিবার বিপক্ষে । এক্ষেত্রে কি রাজা 
ট্যাকূস আদায় করিবেন ন।ঠ দেশের লোক ০০৪/১০71]১ 
(9. বা বাধ্যতামূলক সৈম্যাশ্রেণী ভুক্ত হওয়া পছন্দ 
করে না, তখন রাজা কি বলপৃর্বক তাহাদিগকে যুদ্ধে 
বাধ্য করিবেন না 2 অতএব সাধারণের ইচ্ছা ভগবানেরই 
ইচ্ছা “৬৫2 70190] ৮০ 0167৮ (0109 ৮০1০০ 01 
009 19601181506 ৮০1০০ 01090.) উহার 
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৫০ সবলতা৷ ও দুর্বলতা 


ব্যতিক্রম হইতে চলিল। রাজা শত শত হৃদমের 
ছুঃখোৎপাদন করিলেন, ইহা অন্ঠায় হইল কি না? এই 
সকল প্রশ্নের উত্তর কি? কর্তব্যের মানদণ্ড কোথায় ? 
নীতিজ্ঞ কর্তব্যের দোহাই দিতেছে। কর্তব্যের মাপ- 
কাঠি দেখাইয়৷ দেওয়! নীতিজ্ঞের পক্ষে অসম্ভব। কারণ 
রাত্রিতে আলো জালিলে পোকা মরে, কিন্তু অন্ধকারে 
থাকিলেও পায়ের নীচে পড়িয়া পোকা মরিতে পারে, 
ভাহাতেই বরং পোক! মরার সম্ভাবন। বেশী, নীতিজ্ের 
উভয় সঙ্কট | 


হক জঞ্্যান্ঘ / 

বিচারের মানদণ্ড । 
পাপ পুণোর বিচারের মানদণ্ড বাহিরে নাই। 
কর্তব্য ব্যক্তিগত, “1)।1য 118২ 901))১0৮15০ 798116য 
190) 10 01)1001৮6 6৪111.” বাহিরের মাপ-কাঠি 
দিয়! কর্তব্যের বা পাপ পুণ্যের বিচার করা চলে না। 
কর্তৃব্যের ব্যক্তিগত বাস্তবত্ব আছে। নৈতিক কর্তৃব্যের 
মাপকাঠি ভিতরে বলিয়া, উহা ব্যক্তিগত বলিয়া, 


বিচারের মানদণ্ড ৫১ 


সুবলতাই নীতি-শান্ত্রের মূল । সবলতার উপরেই নীতির 
সৌধ দাড়াইয়া আছে। রাজার পররাজ্য আক্রমণ 
ধন্মান্ুমোদিত, কিন্তু দস্থুর বা তক্করের পরপ্রব্য গ্রহণ 
অধন্ম ও অন্যায়। কেন? রাজা সবল, দমুয-তস্কর 
ছুর্বল। নরহত্যা অতীব বিগহিত, কিন্তু যুদ্ধে বিহিত ; 
কারণ যুদ্ধ সবলতার নিদর্শন। হিংসা অবিহিত, কিন্ত 
যক্ঞার্থে হিংসা বিহিত। রাজ'র পররাক্জা-জয় ও 
দস্থাবৃত্তির মধ্যে মার কোনও ভেদ নাহই। ভেদ কেবল 
সবলতায়। দম্ুও বলপুব্বক অপহরণ করিয়া দশ- 
জনকে বিতরণ করিতেছে, আর রাজাও তাহাই 
করিতেছেন; পার্থকা কেবল সবলতায়। শক্রকে 
পরাজিত করিবার জন্ত রাজা ছল-চাতুরী অবলম্বন 
করিতেছেন, কিন্তু কোনও ব্যক্তি ছল-চাতুরী করিলে 
তাহাকে শাসন করা হইতেছে । ইহার সামঞ্সথয 
কোথায় £ সামপ্তহ্য সবলতায় | “তেজীয়সাং ন দোষায়” 
_ইহাই মানবের নৈতিক মানদণ্ড । পিতা পুক্রকে 
শাসন করেন, শিক্ষক ছাত্রকে শান করেন, রাজা 
প্রজাকে শাসন করেন-_ সব্বত্রহ সবল তুর্বঙকে শাসন 
করিতেছে । সকলেরই উদ্দেশ্য এক বা অভিন্ন। 
পাশ্চাত্য দার্শনিক 11050) ৪7105 যুদ্ধকে রাজনীতির 


৫২ সবলতা ও দুর্বলতা 


এপ লস উপ পপ শপ পপ স্পা আপ পপ 


মূল. ধরিয়া বিচার করিয়াছেন। শাস্তির উদ্দেশ্যেই 
যুদ্ধ, এবং কি প্রকারে যুদ্ধ চিরকালের জন্য স্থগিত 
রাখা যায় তাহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন & 


শ লাশ শিপ শশা শি 


গশুিতাত হত [এ 45 06 এঞা-75805৩0 986৩5. 
06661) 27 10015100921 5101 075 5৮৮6--0666০7 
010616106 10701100319--60%667 015 50505 9170 076 
11101510091. 

১. ড৬11617 502095 0601212৮৮21 01067 17956 100 1121)1 
(0 20100566016 11511501006 17015100981 2110 006 
00112800175 06100112010, ৪: 17050 ৪ ০07000060 
(01 076 92106 01 [06206 21710 10910611011) 90101] ৪ 9189 
৪9 10 11816 08206 11110551016. 1015 10001 01৭ 
[00150701016 0756 27945 06087716005 1০900706101 016 
[100611) 076019 0£ 0000171 5০৬০০121700, 

2. 161 06171510021 0601816৭ ৮/818031051 
0১6 390, 1015 27 20601 190811101 ; 8170 10 ৪৮10611 
09000310011 10 41482%5) 0705 0017185 01611210০01 
019 [0601)16 00 18%01 টু 

2, ৬2৪7 9৮৮৮6০1 10015100214) 17 ॥ ৮৮611-16- 
0018660 50806৭ 15 11171660 00 00150081016 9611.06661705. 

4 81 01 076 5056. 8551750607৩ 1001%10831 
6৭ 006 (017) 01 [90171311067 10105 5505 1121) 00 
000151. 17050 10 15 00175006085 075 1101) ০0 
€%0190017, 

(/7241765 2715/97 ০7 27%1/950%7, £22160 6? 
0. 5277675 £৫. 1912 2. 72 


বিচারের মানদণ্ড ৫৩ 





সপ পাপী পদ পাশ পাপী টিপিপি তাপস আজ 


* কিন্তু তাহার মতের প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে 
হয়। যুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের সত্ব বা স্বাধীনতা বিপধ্যস্ত 
হওয়া স্বাভাবিক, এবং প্রাকৃতিক নিয়মে যুদ্ধও অপরি- 
হাধ্য। জগতে বৈষম্য আছে। সেই বৈষম্য দূর 
করিতে না পারলে যুদ্ধের অবসান অসম্ভব । বৈষম্য 
জগতের মূল। বৈষম্য বিদুরিত হইলে জগৎ থাকে না। 
অতএব যতক্ষণ জগৎ আছে ততক্ষণ যুদ্ধ অবশ্থান্তাবী । 
যুদ্ধ করিতে হইলে ব্যক্তিবিশেষের সত্ব বা অধিকার 
ভঙ্গ করিতেই হইবে । আর একটা বিষয় বলিয়াছেন, 
'01))1080102)8 09 170000):91115 মানব-সমাজের প্রতি 
দায়িত ভঙ্গ করিতে পারিবে না। যুদ্ধে ব্যক্তিগত 
অধিকার ভঙ্গ করা যেমন আবশ্যক, মানব-সমাজের 
প্রতিও দায়িত্ব ভঙ্গ করাও তেমন আবশ্যক | যুদ্ধে 
'শাক্রপক্ষেব সৈন্যগণকে বিদলিত করা, শত্রুপক্ষের 
নির্যাতনের জন্য তাহাদের পাগ্াদি লুষ্ঠন করা, ব! 
তাহাদের রাজ্যে খাগ্ভাদির আমদানি রপ্তানি বন্ধ করা 
মানবসমাজের প্রতি দাযিত ভঙ্গ করা ব্যতীত অন্য 
কিছুই নহে। শক্রর নিকট মিথ্যা খবর প্রচারিত 
করিয়া শক্রকে বিপজ্জনক স্থানে লইয়া গিয়া তাহার 
বিনাশ সাধন করা, মানবের প্রতি দায়িত্ব ভঙ্গ করা 


৫৪ স্বলত। ও দুর্বলতা 


পাপা আপস সাপ পপপেস্পাীপী পশলা শশার শপ 


ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। নিজের দেশেও ব্যক্তিগত 
স্থখ স্বাধীনতা ও অধিকার ভঙ্গ করা একান্ত 
দরকার। অতএব 091'000॥8এর কথার সমর্থন করা 
যায় না। আরও একটা বিষয় এ স্থলে বিবেচনা 
করিতে হইবে,_পরাধীন দেশের সম্বন্ধে 097০9১এর 
নিরম আদপেই প্রযোজ্য নহে। যদি বলা যায় 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য পরাধীনতা তাহার 
অনুমোদিত নহে, তাহা হইলে প্রথমতঃ তাহার মতের 
জন্য সকল দেশ, সকল জাতিকে স্বাধীন বলিয়া ধরিয়া 
নিতে হইবে। এই জন্যই 1111 বলিয়াছেন, 
41/1)0015 15 [)95১11)16 01015 11) ৪,170 ১৮৮৩০) 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বাধীন দেশেই সন্তব। অতএব 
তাহার মত পরাধীন দেশের সম্বন্ধে খাটিল না। তিনি 
' আরও বলিয়াছেন, সরকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিবিশেষের 
অভ্যু্থান_বিপ্রব। তাহা কখনই সমাচীন নহে। 
এই বিষয়ও পরাধীন দেশ সম্বন্ধ প্রযোজ্য নহে। 
কারণ পরাধীন দেশের অভ্যু্থান ব্যতিরেকে গত্যন্তর 
নাই। সেখানে ঘাা]8) 1৩]এর অভ্যুথান, 
09700:91 0958100350, 109530618) ১৮281011130 


শিবাজি, রাণ! প্রভাপের স্বাধীনতার চেষ্টা কখনই 


বিচারের মানদণ্ড ৫৫ 


দৌষাবহ নহে, পরম তাহা ধর্মা। ম্যাটস্নি, 
গ্যারিবন্ডি, ক্যাভূর প্রভৃতির ইতালি উদ্ধারের চেষ্টা 
ধশ্ম। এই মস্ত ক্ষেত্রে মকলেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন । (10608 বলেন জন- 
সাধারণের বিপ্লবের বা বিদ্রোহের অধিকার নাই । 
আবার ৪৪৮০এরও ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন অধিকার 
ভঙ্গ করিবাব অধিকার নাই। জনসমূহের ম্যাযা 
অধিকার যদি রাষ্ট্র (২0) ভঙ্গ করেন, তাহা। 
হইলে জনসমূহ্র কর্তব্য কি? ব্যক্তিবিশেষ দিয়াই 
জনসমাজ গঠিত। বাক্তিগহ স্বাধীনতা মুগ করিয়াই 
সাধারণ-তন্ত্র বা গণ-তন্্ের প্রতিষ্ঠা । যখন (০1৮৪ 
গণ-তণ্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা, তখন তাহার পক্ষে উভয় 
বাকোর সামঞ্জন্ত রক্ষা করা উচিত ছিল, কিন্তু 
তাহা এখানে পরিলক্ষিত হয় না। পরাধীন 
জাতির স্বাধীনতার চেষ্ট। ধন্ম। আত্মপ্রকাশের চেষ্টাই 
জাতির স্বাধীনভাব ঢেষ্টা। অতএব (07700105 এর 
মত সর্ববাবগাহী নতে। ব্যক্তিগত (১10)]19০৮:5৪) 
বাস্তবত্ব ধরিয়া বাখা করিলে সকল বিষয়েরই সামঞ্জস্থা 
রক্ষিত হয়। পরশুরাদের পিতৃধাক্যে মাতৃতত্যাও 
দোষাবহ নহে । কারণ তিনি যে মাতৃহত্যা করিয়াছেন, 


৫৬ সবলতা ও ছূর্বলত। 


তাহাতে তাহার মনে পিতৃআজ্ঞার বলবত্তাই সমধিক 
ছিল। শিক্ষক যখন ছাত্রকে শাসন করেন, তখনও 
3০1)106%6। ছাত্র নিজের মঙ্গল বুঝিতে পারে না, 
কিন্ত শিক্ষক ছাত্রের মঙ্গল জানিয়া আত্মদর্পণে 
তাহা প্রতিফলিত করিয়! ছাত্রের সংশোধনের ব্যবস্থা 
করেন। রাজার শামনও তাহাই, পিতার শাসনও 
তাহাই । 
.. পরশুরামের মাতৃহত্যার মূলে তাহার পিতৃতক্তি 
ও পিতৃ-আদেশ-অনুবন্তিতা । ব্যক্তিগত জীবনে 
যেমন, সামাজিক জীবনেও তেমনই । কোন প্রথা 
এক সমাজে অত্যন্ত দোষাবহ, আবার সেই প্রথাই 
অপর সমাজে হয় ত অনিন্দনীয়। সনাতন হিন্দু 
সমাজের মেয়ের পক্ষে বিধবা বিবাহের কথা কল্পনা 
করাও পাপ: কিন্তু পৃথিবীর প্রায় অন্ত সকল 
সমাজেই বিধবাবিবাহ ধর্দ্দানুমোদিত | খৃষ্টান-সমাজে 
এক স্ত্রী বর্তমান থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা 
অন্যায়; তাই অষ্টম হেনরী (নয চা) 
একাধিকবার স্ত্রীহত্যা করিয়া তাহার বিবাহের পথ 
পরিষ্কার করিয়াছিলেন । কিন্ত হিন্দু বা মুসলমান 
সমাজে ইহা ধন্মান্ুমোদিত: এমন কি ১০০ শতের 


বিচারের মানদণ্ড ৫ 





এ পাস পক পপ পা 


অধিক বিবাহ করিয়াও তাহার! সমাজে নিশেষ 
নিন্দিত হইত না। 

এই সব বাহ অসামগ্তন্তের বীখ্যা অসম্তব। 
ব্যক্তিগত বাস্তবন্ব ধরিলে, বস্তগত বান্তবত্ব দ্বারা ইচ্ার 
সমন্বয় সাধন সম্ভব না। সোক্রাটিস যে বলিয়াছেন__ 
সত্য মিথ্যা, হ্যায় অন্যায়ের মানদণ্ড হইল জ্ঞান 100দ- 
16150 15 117710), তাহার অথ এই ব্যক্তিগত 
বাস্তবত্ত। তীশহার মতে মানুষ জ্ঞানত; অসত্য বা 
অন্থায় আচরণ করে না। এখানেও তিনি ব্যক্তিগত 
বিচাব বুদ্ধিকেই সত্য ও অসত্যর দ্বন্দের মীমাংসক 
স্থির করিয়াছেন। আমার আাতজ (11069) 
116% 72100) জ্ঞানের মূল। সর্বত্রই ব্যক্তিগত 
বাক্তবত্ব দ্বারাই আমরা চালিত হই । তাই দেখিতে 
পাই কোনও স্থানে সতাও মিথার আকার ধারণ 
করে। আবার মিথাও সরঙ্তোর আকার ধারণ 
করে। দন্ার নিরুট, লুক্কায়িত আশ্রিত ব্যক্তি 
বিষয় গোপন করা ও মিথ্যা বলা প্রকৃত প্রস্তাবে 
মিথ্যা হলেও সতাতুল্য। দেশ রক্ষা) ধন্ম রক্ষা, 
সী রক্ষা প্রভৃতির জন্য মিথাা বলা৪ ধন্ম। মন্রও 
বলিয়াছেন__ 


৫৮ সবলত! ও দুর্বলতা 


০পস্চ পাশপাশি পা 





স্পা 


“তদ্বদন্‌ ধম্মতোহর্থেষু জাননপ্যন্যথা নর; । 
ন ব্বর্গচ্যবতে লোকান্ৈবীং বাচং বদস্তি তাম্‌॥” ৮/১*৩ 





অর্থাৎ লোক দরাদির জন্য এক প্রকার জানিয়া 
ধর্মাবদ্ধিতে 'অন্থাপ্রকার বলিলে স্বর্ত্রষ্ট হয় না। উহা 
দৈবী বাক্য, অর্থাৎ দেবগণেরও অনুমোদিত । মনু 
আরও বিশেষ করিয়া দেখাইফ়াছেন-_ 

শৃদ্রবিট্ক্ষত্রবি প্রাণাং যত্রচোক়ৌ ভবেদ্বধঃ | 

তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্য দ্বিশিষ্যুতে ॥” ৮1১০৪ 


যে বাক্য্থারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের 
গ্রাণ নষ্ট হয়, সে স্থলে মিথাই বক্তবা। কারণ 
সে ক্ষেত্রে সত্য হইতেও মিথ্া। প্রশস্ততর । 


দয়। ধন্ম, সত্যও ধর্ম, জীনকে রক্ষা করাও ধর্ম । 
কোনও গাভী পক্ষে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহাকে উদ্ধার 
কারবার জন্য রজ্ুু দ্বারা আকধণ করা আবশ্বক। 
রজ্জব দ্বারা আকর্ষণ করাতে গাভীর মৃত্যু হইল। 
এক্ষেত্রে উদ্ধারের জন্য চেষ্টিত ব্যক্তির কোনও দোষ 
হইতে পারে না। কোনও চিকিৎসক রোগীকে 
রোগমুক্ত কবিবার জন্য ওঁষধ প্রয়োগ করিল, কিন্তু 
রোগী আরোগালাভ না করিয়া মরিয়া গেল। এক্ষেত্রে 


বিচারের মানদণ্ড ৫৯ 


পপি 





চিকিৎসকের কোন দোষই হইতে পারে না। 
দার্শনিক সত্য আবিষ্কার করিয়া সাধারণ প্রচার 
করিলেন। জীবের মঙ্গলের জন্যই সত্যের প্রচার। 
কিন্ত লোকে তাহার ফলে যুদ্ধবিগ্রহাদির স্কট 
করিল। এরূপ ক্ষেত্রে দার্শনিকের কোনও দোষ 
হইতে পারে না। কোনও দেশে বিধবার বিবাহ 
ধন্মানুমোদিত, মে দেশের লোক তাহা করিয়া 
কখনও অনুতপ্ত হয় না। কোন দেশে বৃদ্ধ 
পিতাকে গৃহের ছাদে উঠাইয়া দেয়। বৃদ্ধ সেখান 
হইতে পড়িয়া গেলে তাহার মাংস সকলে খায়। 
তাহাদের যুক্তি এই যে, বৃদ্ধের বাঁচিয়া কোনও 
ফল নাই, কারণ সে সংসারের বোঝা । ঘোড়া রোগে 
ভুগিতেছে, তাহাকে যুদ্ধের সমর বহন করা অতীব 
কষ্টকর। এমন কি অনেকগ্চলিকে রক্ষা করিতে 
হইলে নিজেদের ধৃত হইবার সম্ভাবনা । এমতাবস্থায় 
ঘোড়াগুলিকে ত্যাগ করা, এমন কি আহত মন্ুয্যুকে ও 
ত্যাগ করা বিধি। সত্যনিথ্যার মাপ-কাঠি তেমন । 
দস্থ্য ধন অপহরণ করিতে আ'সয়াছে। দন্থ্য ধন নিয়া 
অসদাচরণ নষ্ট করিবে, এনভাবস্থায় নিথ্যা বাক্য 
দ্বারা ধন রক্ষা করাই বিধেয়! ঘুধিষ্টির কর্ণের 


৬০ সবলতা ও দুর্বলতা 


পাশপাশি 


নিকট বার বার পরাজিত হন। অচ্ছুন যুদ্ধ হইতে 
ফিরিয়া আসিলে অপমানিত ধুধিষ্ঠির অজ্জুনকে 
তিরস্কার করেন এবং গাণ্ডীব ধন্ু ত্যাগ করিতে 
ঝলেন। অজ্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল, কেহ গাণ্তীব, 
ত্যাগ করিতে বলিল তাহাকে হত্যা করিবেন । 
তিনি যুধিষ্টিরকে বধ করিতে উদ্ভত হইলেন । 
তখন ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, 
তাহাতেও তিনি এই সত্য-মিথ্যার দ্বন্দের নিষ্পত্তি 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “সত্যই বক্তব্য, কিন্তু 
কোনও স্থলে মিথ্যাই সত্যর আকার ধারণ করে। 
সে স্থলে মিথা বলাই উচিত। মনু এই জন্যই 
বলিয়াছেন, “সত্যং জয়া প্রিয়ং আয়া ন অয়াৎ 
সতামপ্রিয়ম্”। সতা অর্থ ভূত-হিত; যাহাতে প্রাণি- 
গণের মঙ্গল না হয়, এমন বাকা সত্য হইতে পারে 
না। এই জন্যই ভগবান্‌ গীতায় বাজায় তপস্যা সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন__ 


“অন্ুুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়ং হিতং চ যং। 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাজ্ময়ং তপ উচ্যাতে ॥৮ ১৮1১৫ 


প্রাণিগণের অনুদ্ধেগকর, সত্য, শ্রুতিস্খকর, হিত 
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পান সপ 


(মঙ্গলকর পরিণামে পথ্য ) এরূপ বাক্যাভ্যাস এবং 
স্বাধ্যায় বেদ-পাঠা্দি বাজ্ময় তপস্তা । 

কেবল সত্যবাক্য হইলেই হুইবে না, প্রাণিগণের 
মঙ্গলজনক হওয়াও চাই, শ্রাতিকটু না হয়, প্রাণিসমূহের 
উদ্বেগের স্থষ্টি না করে--এমন বাক্যই প্রকৃত সতা- 
বাক্য। ইহার ভাষ্ে ভগবান্‌ শঙ্কর লিখিয়াছেন--- 
“অনুদ্ধেগকরং প্রাণিনামদুঃখকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়ং 
হিতর্থ যত। প্রিয়হিতে দষ্টাপর্টার্থে। অনুদ্ধেগ- 
করহ্বাদিভিঃ ধন্মে বাকাং বিশিষ্যতে। বিশেষণ- 
ধন্মসমুচ্চয়ার্থশ্চশবঃ. পরপ্রত্যায়নার্থং  প্রযুক্তস্য 
বাক্যস্ত সত্যপ্রিয়হিতানুদ্বেগকরত্বাদিনমন্ততমেন 
দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা হীনতা স্যাদ যদি, ন ভন্তয 
বাত্ময্তপন্মম্‌। তথা সত্য বাক্যস্তেতরেষামন্া- 
তমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিবর্াহীনতায়াং ন বাজয়তপন্থন্‌। 
তথা প্রিয়বাক্যস্ত গীতরেষা মন্যতমেন দ্বাভ্যাং 
ত্রিভিহীনস্য ন. বাজ্য়তপদ্বম। তথা হিতবাকা- 
স্যাপীতরেষামস্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা বিযুক্তস্য ন 
বাজ্ময়তপন্তম্‌। কিং পুনস্তপঃ? যৎ সত্যং বাক্যমমু- 
দ্বেগকরং প্রিয়ং হিতং চ যৎ, হৎ পরমং তপো বান্ময়ন্‌। 
যথা---শান্তা তব বৎস শ্বাধ্যায়ং যোগং বাহমুতিষ্ঠ 


৬২ সবলতা ও হুব্বলতা 


সপ পলাশী শ শশোশীপিশা পিপল পপ ৮7০ শি শা পিটিশ শশী শা পপপা্পী পিস 


তথা.তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ।” অতএব বাক্যটি কেবল 
সত্য হইলেই হুইল না, তাহা প্রিয় এবং মঙ্গল- 
জনক হওয়া আবশ্যক। অন্তর ভগবান শঙ্কর 
লিখিয়াছেন,--- 


“লোকোদ্ধেগকরী যা চযা চ কন্মননিকৃত্তনী | 
স্থিত্যুচ্ছেদকরী যা চ তাং গিরং নৈব ভাষয়েং ॥৮ 


সত্যবাক্য হইলেও যাহাতে লোকের উদ্বেগ 
উপস্থিত হয়, যাহাতে আরব কার্য নষ্ট হয় যাহাতে 
স্থিতর উচ্ছেদ হয় এপ বাক্য বলিবে না। 


আবার সত্যের লক্ষণ যদি “যথাদৃষ্টবচনং” 
হয়, তাহা হইলে “অশ্বথামা হত ইতি গজ? বাক্যও সত্য 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; বক্তার উদ্দেশ্ও 
সতাবাক্যের সহিত জড়িত। শ্রুতিতে ইহার বিশিষ্ট 
প্রমাণ দেখিতে পাই; “বাজ্মে মনসি প্রতিষ্িতা 
মনো মে বাচি প্রতিষ্টিতম্‌” (ঝগ্বেদীয় শাস্তিমন্ত্-_বাক্য 
মনে প্রতিষ্ঠিত হউক, এবং মন বাক্যেতে প্রতিষ্ঠিত 
হউক। বক্তার মন সম্পূর্ণরূপে বাক্যেতে প্রতিষ্ঠিত না 
হইলে তাহা কখনই সত্য হইতে পারে না, তাহা চ%17 





" প্রপঞ্চসার, ৩৩ পটল । 
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শিপ পদ পালাপাটিটি শি পিপি পিপি শপ সপ্পপরপপ 


9:000)5 বা অক্সত্য । যেমন প্রভুর ভয়ে ভৃত্য স্বীকার 
করে---“আপনাকে ভালবাসি ।” স্তৃত্য প্রভৃকে একেবারে 
যে ভালবাসে না এরূপও নহে, আবার যে খুব বেশী 
ভালবাসে তাহাও নহে । মানবের ব্যবহারে এই 1011 
60)$ বা অর্ধসত্যই বহুল দৃষ্ট হয়। শিক্ষক ছাত্রকে 
ভিজ্ঞাস। করিলেন, __“পড়েছিস্” £ ছাত্র উত্তর করিল, 
“আজ্ঞে হা” । বাস্তবিক শিক্ষকের জিজ্ঞাস্য ও ছাত্রের 
উত্তরের মধ্যে এখানে অনেক সত্য গোপন থাকে । রাজ- 
শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সত্যবাক্য অদ্ধ-সত্যবূপে ব্যবহৃত 
হয়। স্বামী স্ত্রীকে বলে“ভোমাকে প্রাণ 
অপেক্ষা বেশী ভালবাসি ।” বাস্তবিক, কথাটি আদপেই 
সত্য নহে। প্রাণকে ভালবাসি বলিয়াই স্ত্রীকে 
ভালবাসি, আমাকে ভ।লবাসি বলিয়াই জ্ত্রীকে 
ভালবাসি । পত্রে লিখি-“তোমার পত্র না পাইয়া 
চিন্তিত ছিলাম, পত্র পাইয়া আকাশের চাদ হাতে 
পাইলাম ।৮ কথাটা অদ্দীপত্য। ভগবদ্‌ বিষয়ক 
সঙ্গীত গান করিতেছি,-“তোমাকেই করিয়াছি জীবনের 
ফ্রবতারা” “ভুমি সকলি আমার 1” বাস্তবিক এই 
কথাগুলি সত্য নহে কিন্ত অর্দসত্য। তোমাকে 
আমার জীবনের লক্ষ্য করিতে চাই-তাহাও বলিতে 


৬৪ সবলতা ও হুব্বলতা 


পারি ন!। কারণ, নানা বিষয়ে লক্ষ্য পড়ে, প্রাণে 
একটু ইচ্ছাও আছে, আবার তাহার মূলে কখনও 
প্রচ্ছন্ন প্রতিপত্তি-লাভের বাসনাও আছে। “তুমি 
সকলি আমার” ইহা! ভাবিবার বা করিবার বাসনা 
আছে। কিন্ত তুামই আমার সকল, ইহা হয় নাই। 
অতএব জগতের ব্যবহারে অর্ধসত্যই চলিতেছে । অদ্য 
যাহা সত্য বলিয়া ধারণ! করিলাম, আগামী কল্য কোনও 
মনীষাসম্পন্ন দার্শনিকের বাক্যে তাহা মিথ্যা বলিয়া 
বোধ হইল। তৎপর দিন আবার অন্ত কোনও 
দার্শনিকের বাক তাহা বিপর্াস্ত হইল। সত্যটি 
অসন্দিপ্ধ হওয়। আবশ্যক । 

এ ক্ষেত্রেও সত্যের উপলব্ধি বাহির হইতে হয় 
না। উহার 01)]00৮৮৮9 10%]1৮৮ নাই, ইহাই প্রতীত 
হয়। বাস্তবিক এগুলি অর্দসত্য। 11)60ঃয গুলিও 
অদ্ধমত্য । “$০য 1১011 ৮০৩. 001” এই বিষয়টাও 
এই স্থানে বিশেষরূপে আলোচিত হইতে পারে। 
সাধারণের বাক্য ভগবং বাক্য, অতএব উহা সত্া- 
বাক্য। কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারেনা। 
জনসাধারণ কোনও মেধাবী ব্যক্তির যন্্ব। মেধাবী 
বাক্তি খে মতটি সত্য বলিয়া তাহাদের নিকট প্রচাব 


বিচারের মানদণ্ড ৬৫ 


করেন, তাহারা! তাহাই ধরিয়া বসে, তাহাদের প্রকৃত 
পক্ষে কোনও ড০1০9 বা মত নাই। চিন্তা বা বিচার 
করিবার স্থৃবিধা বা ইচ্ছা তাহাদের নাই। তাহারা 
ভাবের বশেই অনেক জিনিষ গ্রহণ করে। ভাব বা 
[110109001, অনেক সময় সতাটিকে আবৃত করিয়। রাখে। 
ক্রোধের সময় যাহা সত্য .বলিয়! বোধ হয়, এবং 
ক্রোধের বশে যাহা করি, তাহ! কখনই সত্য বা ধর্ম 
হইতে পারে না। বিদ্বেষের বশে যাহা কর! হয়, তাহ! 
কখনই সত্য হইতে পারে না। কামের বশে যাহা 
করি, বাসনার তাড়নায় যাহ! করি, তাহা কখনই 
অনুমোদিত হইতে পারে না--সতা বলিয়া গৃহীত হইতে 
পারে না। জনসাধারণ ভাবেব আতিশয্যে কোনও 
বিষয়কে সত্য বলিয়া ধারণ করে, অতএব ৮0 
])0])11]1 ৮০101. এই বাক্যের সার্থকতা নাই । দেশের 
জনসাধারণ 00130110৮10) বা বাধ্যতামূলক সৈম্- 
শ্রেণীভুক্ত হইতে চায় না। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা 
তাহার আবশ্যকতা উপলব্ধি কারতেছেন। এমতাবস্থায় 
জনসাধারণের বাক্য উপেক্ষা করিয়া! বাধ্যতামূলক 
আইনই বিধিবন্ধ হয়। 10017100805 বা গণতন্ত 
প্রকৃত প্রস্তাবে 0112%:01)5 অর্থাৎ শিক্ষিত কয়েক 


৫ 


৬৬ সবলতা ও দুর্বলত। 


বি শপ আর পা 


ব্যক্তির বা! প্রবল শক্তিশালী ব্যক্তির শাসন; এবং 
অনেক ক্ষেত্রে 1100901%0 কা ধনবান লোক সমূহের 
শাসন। যে কোনও কাধ্যকরী (198001%৩) ব্যাপার 
শক্তিশালী ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। প্রতিনিধি 
নির্বাচন বা ১011099068010) অর্থও শক্তিশালীর 
নিয়োগ । বোধহয় দার্শনিক 25166230100 এই জচ্তাই 


এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন ।*% 
সাধারণতন্ত্রবাদী ও সমাজতত্ত্রবাদীর কথা ও 


কাধ্যের সামপ্রন্ত থাকে না ফরাসী-বিপ্লবের সময় 
মিরবে। প্রভৃতি যে দোষ নিরীকরণ করিবার জন্ত শাসন- 
তার গ্রহণ করিলেন, তাহার শন্থুষ্ঠানে নিজেরাই হস্ত 
রক্তে কলঙ্কিত করিলেন | গণতন্ত্রবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী 


সপ পপি পি স্ীশীস্টাি ৩ পপ পপ পিপীপিপপ, পাপা শি শিশ ীপীস্পিশীতা 





স্পা পোপ পপাপীসসিশসাপপীপপ শা শপ 


*]1)6 01680 07835 01 17810110019 00011610016 
01181) ঠ1) 11500006170 09035501801 00107, 4 10101761, 
10111760755 15 7060০055819, ৬:1)101) 63501815001 105 
০৬1) ১৪16)--৮1101) 15 না) 8110 11 15611 70 2 
010 58116 0106 211 11180007161, 00110001017) 065105 
]05 ৪5 5007 73 076 87191001805 10 1011061 ১6116৮০ 
1) 01617 11610 00 1156, 00 1016 870 10 06৪ 076 
61650 10585€5 85 01611 19001110 ০901905, 

(/7904170৩ /215195 91 428/950%12, 4164 6) 
64. 59%7615) 2৫ 7912 2. 3০69 
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সপ পাপী পাপী সপ পাপী শিলা পপি পাদ সপ পা 


ব্যক্রিবিশেষের স্বাধীনতার উৎকর্ষ স্থাপনের জন্যই 
গণতন্ত্রের মত প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনিই আবার 
নিজের মতের অধীনতায় সাধারণকে আনিবার জদ্য 
ব্যাপূত। রাজ-শাসনে ব্যক্তিবিশেষের শ্কুরণ বা 
ক্রমবিকাশ হইতে পারে না, এই অজুহাতে গণতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা। কিন্তু গণতন্ত্রও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে 
ব্যক্রিবিশেষের ক্রমবিকাশের পথ রুদ্ধ করিতেছে। 
উভয় পক্ষের নির্বাচনে উনিশ বিশ হইলে, বিশের 
জয়, ইহাও ব্যক্তিবিশেষের উৎকর্ষের পরিপন্থী । 
জনসাধারণের মতেরই বা মূল্য কি? উনিশ এবং 
বিশ জনের পার্থক্য ধবিয়া কোন্টী জনসাধারণের 
মনত, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আর, 
বক্তৃতা দ্বারা মত গঠনও ব্যক্তিবিশেষের ক্রমবিকাশের 
ও সাধারণের মতের (1১0]0181 ০1০১) বিরোধী । 
বেশী ট্যাক্স দেওয়ার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্রেই 
দিয়াছি। সে ক্ষেত্রেও জনসাধারণ ভয়ের জনা ট্যাক্স 
দিতে রাজি হয়, কিন্তু স্বচ্ছন্দে নহে | সে ক্ষেত্রেও 
[90100187 ৮11] বা নাধারণের ইচ্ছার কোনও মূঙ্গ্য 
থাকে না। আমাদের বিশ্বাস যাহারা যত সাধারণ- 
তত্ত্রবাদী, ( 75০00111000 ) তাহারাই, তত যথেচ্চা- 


৬৮ সবলত। ও দুব্বলতা 


পপ পাপ পপ পপ পাপী পাশপাশি পাক সী 


চারিতার (49900 বা 41050106619] ) 
পক্ষপাতী । উহাদের মতে ও কাধ্যে আস্মান জমিন 
ফারাক্‌। ভাবতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে যাহার চিত্ত 
চঞ্চল, তাহার পক্ষে সত্য নির্দেশ অসম্ভব । সত্য 
নির্দেশ করিতে পারেন তিনি, ধাহার চিত্তের চাঞ্চল্য 
নাই, মতের. ব্যতিক্রম নাই। হস্তীদর্শনের ন্যায় 
যাহাদের জ্ঞান * তাহাদের পক্ষে সত্য নির্ণয় অসম্ভব; 
কারণ ধর্মের গতি 'অতি সুক্ম। চিত্ত নিম্মল হইলে 
তাহাতে যে সত্য প্রতিভাত হয়, তাহাই মানবের 
কল্যাণে নিয়োজিত হয়_প্ধন্মস্ত তত্বং নিহিতং 
গুহায়াম।” এই উদ্দেশ্যে আপস্তম্ব ধর্স্থৃত্রে 
লিখিত আছে-_ 


পেশা তত শি পাট শা উিপিশ শী সপ াশিপশীপিসি রশ পে শস্সীপিপী বি ও শসা শি। সপ 
মিস পু ৯ ০০ সপে সপ 








* কডকগুলি অন্বব্যক্তি হস্তী স্পর্শ করিয়। হস্তীর ভিন্ন ভিন্ন 
আকার স্থির করিল। গে ব্যক্তি পাদম্পশ করিয়াছে, সে 
বলে- হস্তী 'স্তস্তাার'ঃ যে শুও ম্পর্শ করিল, তাহার মতে_হৃস্তী 
'সর্পাকার, যে উদ্ধর ম্পর্শ করিল, সে বলে--হস্তী 'একটা 
প্রকাণ্ড ঢাকের মতন? ) যে ব্যক্তি লেজ ধরিয়াহিল, মে বলিল-_ 
ন্তী 'গো-পুচ্ছ সদৃশ"; যে কর্ণ ম্পর্শ করিয়াছে, তাহার মতে 
_ হন্তী *কুলার ন্যায় । এই প্রকার স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠার জন্য 
অন্ধগণ পরম্পর ঘোরতর বাদ-প্রতিবাদ আরম্ত করিল ; এই সগ্য 
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আপাপিশাশীপিন শশী পপি সপ পপ পপি শি লহ 
স্পা পাপী ৩ শপ পপ 


য্ত্ধাঃ ক্রিয়মাণং প্রশংসস্তি ূ 
স ধর্মো যদ্‌ গহস্তে সোইধন্মঃ” | (১1৭২০।৭) 
আধ্য অর্থাৎ শিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহার প্রশংসা করেন, 
তাহা ধশ্ম এবং যাহার নিন্দা করেন তাহা অধর্ম। 
“সর্বজনপদেঘ্েকাস্তসমাহিত- 
মার্ধ্যণাং বৃত্তং সম্যগ্‌ বিনীতানাঃ 
বৃদ্ধানামাত্মবতামালোলুপানাম- 
দান্তিকানাং বৃত্তসাদশ্াং ভজেত।।” (১1৭1২০।৮) 
ধাহারা গুরুর নিকট হইত বিষ্ভা লাভ করিয়াছেন, 
যাহারা জ্ঞানবৃদ্ধ, যীহাবা জিতেক্দ্রিয়। তত্বার্থদর্শী, 











স্পা পেপরপপ এ শী সপপালাি শা ৩ পপি সি ০০০ 


চক্ষু্মান্‌ একবাকি তথায় উপস্থিত হয] বলিলেন--“তোমরা 
প্রকৃত দর্শনশক্তির আভাবনিবন্ধষণ অল্থক বিবাদে গ্ররুত্ত 
হইযান্। আমি তোমাদের বিবাদ-ভঞ্জন করিনা] দিতেছি। 
তোমবা এাতোরকেই হাতীর অঙ্গবিশেষ ম্পশ করিয়াছি কেহই 
সমস্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গ অনুসন্ধান কবিয়া উঠার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে 
পার লাই। তোমর। ঘে ঘাত। বলিডেছ। তাহা ঠিক পটে 
কিন্ধু একজাতার একটী বস্ত নানাপ্রকাব হইতে পারে না| 
ঢাকের ন্যায় হন্তীর উদর, কুঙ্ার মত কাণ, স্তস্তসগৃশ পদ, 
সর্পাকার উহ্বার শুড ইতাদি, এতাদুশ স্বরূপ হস্্রীজাতি 


জানিও।? 





৭০ সবলতা ও দুর্বলতা 





ধাহারা অকৃপণ, ধাহারা ধর্শধরস্ঞং নহেন, এইরূপ 
আর্ধ্যগণের যাহা একান্তরূপে অনুমোদিত তাহাই 
ধর্দ-বৃত্ত। ভগবান্‌ গীতায়ও ঈহাই বলিয়াছেন__ 


“যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎস্জ্য বর্তীতে কামকারতঃ। 
নসসিদ্ধিমবাপ্পোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ (১৬২৩) 
তন্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে কার্ধ্যাকাধ্যব্যবস্থিতৌ । 
্তাত্বা শান্ত্রবিধানোক্তং কর্মমকর্ত,মিহার্সি ॥ (১৬1২৪)... 
শান্ত খধি-বাক্য বলিয়াই গ্রাহা, খধিগণ 
গুরু-পরম্পরাক্রমে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। যাহারা 
গুরুর নিকট হইতে বিষ্কালাত না করে, 
তাহার! প্রায়শই অহঙ্কারী ও দান্তিক হয় এবং 
প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। খষিরা অকৃপণ 
স্বভাব। তাহারা জিতেন্দ্িয়। বীর্যাবস্ত, সবল। 
তাহার! সবল বলিয়াই তাহাদের বাক্য গ্রহণীয়। 
যোগীর অন্তর-দর্পণে সত্য প্রতিভাত হয়। অতএব 
যোগীর বাক্যই সত্যবাক্য। মনও মুখ এক না 
হইলে সত্যবাক্য হয় না। চাটুকারের, কৃপণ, 
স্বভাবের, লোভীর বাক্য কখনই সত্য হইতে পারে না। 
দুর্বল পরাধীন কখনই সত্যবাক্য বলিতে না। 
পরপিগুলেহী, অধীন ব্যক্তির সতা সম্ভব নহে। 
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সপ সিপ্পপ পসর ক 


এখন সত্য দির সক আরও একটা কথা 

বলিব, “ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ৮ ভগবান্‌ ভাবগ্রাহী। এই 
কথাটিতে আমাদের 3111))১06179 ১117 সাবাস্ত 
হয়। নত্য ও মিথ্যা বাস্তবিক ২0)19০6%০, 01)19176 
হিসাবে উহার নির্দেশ হইতে পারে না। ইহা 
আমরা পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। এই জগ্যই 
ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন, “সহজং কর্শা কৌন্তেয় 
ঈদোষমপি ন ত্যজেৎ।' কন্ম বা ধর্ম ৪০1))906178, 
স্বতরাং সহজ, স্বভাবজাত, প্রকৃতিগত। বাহিরের 
মাপকাঠি দিয়া উহাব নির্দেশ চলে না। ভগবান 
স্পষ্ট করিয়াই উহা! বলিয়াছেন__ 


“শ্রেয়ান স্বধন্মে। বিগুণ: পরধন্মাৎ ন্বম্ষ্ঠিতাং। 
স্বভাবনিয়তং কণ্ম কুব্ধন্নাপ্লোতি কিল্িষম্‌ ॥ ১৮1৪৭ 


সহজং কন্ম কৌন্তেয় সদোধমপি ন ত্যজেং। 
সর্ববারন্তাহি দোষেণ ধূমেনাগ্রিরিবাবৃতাঃ ॥৮ ১৮1৪৮ 


ভগবান আর বলিয়াছেন, “স্বকশ্মণা তমভার্চা 
সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ1” যুদ্ধের সময় মিথ্যাও সত্য 
হয়, হিংসাও অহিংসা হয়। যুদ্ধ যক্্, যুদ্ধ ধর্ম; 
যুদ্ধের প্রবঞ্চনা, শঠতাও ধর্ম | মনু বলিয়াছেন-_. 


৭২ . সবঙ্পতা ও ঘরবলতা 





“উপরুধ্যারিমাসীত রা্ট্র্াস্তোপগীড়য়েং। | 

দৃষয়েচ্চান্ত সততং যবসান্নোদকেন্বনম্‌ ॥” ৭।১৯৫ 

শক্রকে অবরুদ্ধ করিয়া লুঠনাদির দ্বারা তাহার 
রাজ্য উতগীড়িত করিবে এবং সর্বদা পশুর খাস্ঠ 
ঘাস অগ্রি-গ্রদানে নষ্ট করিবে। 

অন্নের আমদানি রপ্তানি বন্ধ করিবে, বিষ প্রদানেও 
অন্প দূষিত করিবে, জল বিষ দ্বারা নষ্ট করিবে, 
জ্বালানি কাষ্ঠ অগ্নি প্রদানে নষ্ট করিবে । 

*ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকার-পরিখাস্তথা । 

সমবস্থপ্দয়েচ্ৈনং রাত্রো বিত্রাসয়ে তথা 1” ৭১৯৬ 

প্রাকার, পরিখা ও জলাশয় সকল ভগ্ন কারয়া 
দিবে, যেন জলাভাবে তাহারা বিপদৃগ্রস্ত হর। 
গোপনে শক্রকে হত্যা করিবে এবং রাত্রিতে 
নানাবিধ উপায় দ্বারা উহ্াদিগকে বিত্রাসিত করিবে। 

মনু ইহ! হইতেও স্পষ্টর্ূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন--যখন সাম, দান ও ভেদ এই তিন 
উপায়ে সম্ভব হইবে না, তখন যে কোনও উপায়ে 
হউক, শক্রকে নির্ধ্যাতন করিবে__ 

'ত্রয়ানামপুযুপায়ানাং পূর্যোক্তানামসম্তবে | 

তথা যুধ্যেত সংযত্তো বিজয়েত রিপুন্‌ যথা ॥৮ ৭২০০ 
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যে কোনও প্রকারেই হউক, বঞ্চনাদি দ্বারাও 
শত্রুকে পরাজিত করিবে। 








ইউরোপে ঠ117]1কে তাচ্ছীল্য করার হেতু 
নীতির দাসত্ব । 1[90101%৮0]]1র কথার ভিতরে প্রচ্ছন্ন 
শক্তি রহিয়াছে । সমস্ত ইটালিকে একত্র সংবদ্ধ করিতে 
তাহার সমস্ত চিন্ত। একটা আদর্শের দিকে প্রধাবিত 
শহুইয়াছিল। ছুর্ঘশাগ্রস্ত ইটালিকে পূর্ণতায় দেখিবার 
জন্যই রাজনৈতিক চিন্তার, 108%] বা আদর্শের দিকেই 
বেশী জোর দিয়াছেন । * 


সপ 








পপ আপ, ক পাপা পপ পাস পাশা শীত ৩ শশা শত পলি ৩ পতিত 
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৭8 সবলতা ও দুর্বলতা 








সপ্ত 


119001%6)] যে দিক দিয়াই দেখুন না কেন, 
বাস্তবিক লক্ষ্যের উপরেই উপায়ের নির্ভর। চিকিৎসক 
এক অঙ্গ কাটিয়। ফেলিয়াও শরীর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। 
সমাজে ব্যক্তিবিশেষের ফাসি দেওয়া হয়, এক্ষেত্রেও 
উদ্দেশ্োর বা লক্ষ্যের দিকে নজর রাখিয়া ব্যবস্থা করা 
হয়। বোধহয় আইনের দার্শনিক ভিত্তি এ স্থানেই। 
২0118[)7008009 বা আইনেব দর্শন ইহার অতিরিক্ত 
আর কিছুই বলিতে পারে না। 1১010081) [58 এর মূল 
ভিত্বিও এ উদ্দেশোর উপরে স্থাপিত। সংসারের 
যাবতীয় ব্যবহারই উদ্দেশ্যের উপরে ব্যবস্থিত। এই 
জন্যই বল! হয় “17701 10২0৯ 07. 006805%। উদ্দেশ্য 
১)1)]১06,৫ (ব্যক্তিগত ) বলিয়াই "371 ]0১6103 
(1) 07621)5% এই মত স্থাপন করা চলে। শান্তিই 
যুদ্ধের লক্ষ্য বলিয়া যুদ্ধের মিথা, হিংসা প্রভৃতির 
সমর্থন করিতে হয়! যাহারা নীতির দোহাই দেয়, 
তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই ৮১০৩ ( বক ধার্ট্িক ); 
অসরলতাই তাহাদের আশ্রয়। নৈতিক দাসত্ব 
মানুষকে ভণ্ড করিয়া তোলে, সে বিড়াল বা বক- 
ব্রতী হইয়! দাড়ায়। সংসারের ব্যবহারে নৈতিক 
আদর্শ ( 11012] 1068115)). ) একরপ অসম্ভব । 
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স্পা ৩ পাপ রশ -+। পার 
ইস 


সন্গ্যাসীর মানদণ্ডে সাধারণ লোককে মাপিতে 
নাই। যিশু অঙ্ক্যাপীর জন্য ভাবের ধশ্ম প্রচার 
করিলেন। নৈতিক তাবের প্রাধান্ত হইলে *106০]) 
110 69921) 100) 000 180৩৮” প্রভৃতি সন্ন্যাসীর 
উপদেশ দিলেন । কিন্তু তাহার পরবস্তী উপদেষ্টাগণ 
অধিকারী নির্বিশেষে উপদেশ দেওয়াতে খুষ্টান 
ধর্মের উপরে পরবর্তী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের আক্রমণ 
অপরিহার্য্য হইয়। উঠিল । বৌদ্ধ ধন্মের নৈতিক আদশও 
এইরূপেই অভিচারে পরিণত হইয়াছিল। 

সকল বিষয় ত্যাগ করা যাইতে পারে, কিন্ত 
10011 বা আদর্শ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। 
যিনি গণতন্ত্বাদী, তিনি লোককে মতের দাসন্ধে 
নিয়োজিত করেন ; এবং নিজের মতে সকলকে নিভে চেষ্ঠা 
করেন। ইহা অপেক্ষা বেশী অত্যাচার বোধহয় আর 
নাই । নিদিষ্ট দশটি আদেশ মানিতেই হইবে, মতের 
স্বাধীনতা কিছুই থাকিবে না, এইরূপে জ্ঞানের শক্তিকে 
নিরুদ্ধ করিবার মতন অত্য!চার আর কিছুই নাই। 
হিন্দুসমাক্তে চার্র্বাকও হিন্দু, বুদ্ধও ভাবতার, কপিল 
ধধি। কিন্ত খুষ্টান সমাজে 39070685 2719160) 
[31006 13৮0৮ প্রভৃতি সকলকেই মতের জন্য শাস্তি 





৭৬ সবলভা ও ুর্ববলত 


পেপসি 


ভোগ করিতে হইয়াছে। নতের দাসত্বের জন্য ১28:015). 
[0001১1000 এর মত্ত লোমহ্র্ষণ ঘটন1 ইউরোপে সম্তব 
হইয়াছে। নৈতিক দাসত্বের কারণ ইউরোপের ০১]০০- 
01৩ 12101193011) এবং খৃষ্টান ধন্ম। বাহির হইতে 
যাহারা দেখেন, তাহারা নুতন মত প্রবর্তনায় বড়ই ভয় 
পান। কিন্তু যাহারা অন্তরের দিকে দৃষ্টিসম্পন্ন 
তাহারা পরিষ্কাররূপে জানেন যে, নৃতন মত যদি আস্তর 
প্রকৃতির অনুকূল না হুয়, তাহা কখনই প্রচারিত, 
প্রসারিত হইতে পারিবে না। কয়েক দিনের জন্য 
থাকিয়া সুপ্ত লুপ্ত হইয়া যাইবে। আন্তরিক দৃষ্টিসম্প্ন 
ব্যক্তি আচারে বীধে, বিচারে স্বাধীনতা দেয়। বাহিরের 
দিকে ব্যবহার সংযত রাখে, কিন্তু মতের বা অন্তরের 
স্বাধীনতা দেয়। নৈতিক দাসাত্ব মানুষ জড় হইয়! 
যায়। যাহাদের জীবনে “অমৃতন্ত পুজা? এই বোধ 
না থাকে, তাহারাই এক প্রকার সম্কৃচিত ধাতের 
হইয়া পড়ে। সকল পাপ পরমাত্মায় আহুতি দিয়াছি, 
আমি নিষ্পাপ--এরূপ যাহার বোধ নাই, তাহাকে শত 
নৈতিক বন্ধনে বন্ধ করিলে তাহার খুতখুতে ভাব 
কিছুতেই যাইবে না। কর্তব্য বা নীতির সার্থকতা, 
ব্যক্তিগত দিক দিয়া। এই ভস্যই রামচঞ্রের স্ত্রী 


বিচারের মানদণ্ড ৭৭ 





স্পা পক পা পপ 


পরিত্যাগ যুক্তিযুক্ত । ব্যক্তিগত দিকে_রাজধর্ম ও 
স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের বিচার চলিল। রামচন্দ্র দেখিলেন 
রাজার কর্তব্যই তাহার পক্ষে সবচেয়ে বড়। তাই 
সীতাকে বর্ন করিলেন । মন্তও বলিয়াছেন_রাজার 
অবধ্য অর্থাৎ শাসনের অযোগ্য কেহই নাই। রাঞ্জা 
সকলকেই শাসন করিতে পারেন । 


“পিতাচাধ্যঃ সুন্ধন্মাতা ভাধ্য। পুক্রঃ পুরো হিতঃ | 
নাদত্যোনাম রাজ্ঞোইন্তি যঃ স্বধশ্মেন ভিষ্ঠতি ॥” 
যদি কেহ বলেন যে, সীভার কোনও অপরাধ না 
থাকা সত্বেও তাহাকে বজ্জন বব হইল কেন? তছুত্বরে 
বল। যাইতে পারে যে প্রজারঞ্জনঠ রাজার কর্ষবা; 
প্রজার জন্য স্ত্রী-পরিত্যাগও রাজধন্ম। কবির ভাষায় 
একটি কথা এক্ষেত্রে বলিতে ইচ্ছা হয়_- 


“প্রভুর ধশ্মে বীরের কম্মে বিরোধ নিটাতে আজ । 
দুর্গ দুয়ারে পড়িয়া রহিল দুরেশ ছুমরাজ ॥ 


বাস্তবিকই কর্তব্যের মানদণ্ড ভিতরে । যখন দুইটি 

সম পরিমাণের কর্তব্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন 
পব্যক্তিহই উহার নিক্তি : অন্য কোনও নানদণ্ডই উহ্তার 
নির্ধারণে সক্ষম নহে । ব্যক্তিই সব্সতা, সবলতাই 


৭৮ সবলত৷ ও হুর্ববলতা 





প্রকৃত প্রস্তাবে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণে মানদপ্ড | 
অত্যাচার হইতে রক্ষা করা ধর্মা। উভয় পক্ষ যখন 
যুধ্যমান, তখন এক পক্ষের ছ্বেষ বেশী হইবেই। এক 
পক্ষ যথেচ্ছাচারী হইলে অপর পক্ষ বাধ্য হইয়াই যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হয়। এক্ষেত্রেও ব্য/ক্তগত দিক দ্রিয়াই বিচার 
সম্তব। উভয় পক্ষই জাতীয় জীবন রক্ষার জন্ চেষ্টিত। 
বাহিরের দিক দিয়া বিচার হইতে পারে না। কেবল, 
জিদের বশে যুদ্ধ করিলে তাহ! নিজের চিন্তের মাপকাঠিতে 
ধরা পড়িবে। বাহিরের লোককে চোখ ঠার দিয়া 
বুঝান যায়, কিনব নিজের অন্তরকে ফাকি দেওয়। চলে 
না। দানের সম্বন্ধেও এই নিয়ম । দাতার অভিমানে 
দানের ফল হয় না। "51170015115 01) 15৮/8):02৮ 
পুণ্যই পুণ্যের পুরস্কার । এ কথাটির তাৎপধ্য বোধ হয় 
চিন্তশুদ্ধিতে। পুণ্যকার্য্যে চিত্ত শুদ্ধ হয়, নির্মশলতা লাভ 
করে। আকাজ্ষ। না করিলেও কাধ্যের ফলেই ওরূপ 
হয়। বাস্তবিক পুণ্যের ভিতরে অনেক সময় মান, যশ, 
প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ষা থাকে, তাহা না থাকিলেই পুণের 
ফলে চিত্তশুদ্ধি হয়। পরোপকারের অর্থ নিজের 
উপকার । পরোপকারে যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, 
তাহার মত নিষ্কাম লাভ আর কিছুই হইতে পারে না। 


বিচারের মানদণ্ড ৭৯ 


প্রোপকারের মূল তাৎপধ্য, নিজের অন্তঃকরণের 
উন্নতি। অতএব যাহারা “পরোপকার পরোপকার* 
বলিয়া আক্ষালন করেন, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে 
সুক্সরশশী নহেন। এ বৃহৎ সংসার আত্মার কল্যাণ 
কামনায়ই সকলে ব্যবহার করিতেছে । কেহ স্থুলের 
জন্য, কেহ স্বক্ষের জম্য। এই মাত্র তফাত । 

,. স্থুলের জন্য হইলে উহাকে স্বার্থপরত।! বলা হয়। 
সেই সুরে স্থুর মিলাইরা নীতিবাদী সুষ্ষমের জঙ্গা 
বাসনাকেও স্বার্থপরতা ন্লিয়া বসেন। আমাকে 
আমি চাই, ইহাতে বামন! বা স্বার্থপরতা কোথায়? 
আমার প্রকৃত স্বরূপে আমি থাকব, ইহাতে স্বার্থপরতা 
কিছুই নাই। সন্গ্যাসীর জীবন *স্বাত্মার্থং পরোপ- 
কারায়”। বাস্তবিক ম্বায্মার্থং না হইলে 'পরোপ- 
কারায়' হইতে পারে না। “মাপনি অবশ হ'লি তবে 
বল দিবি তুই কারে”, কবির এই কথাটি অতীব সত্য । 
সবল ব্যক্তিই পরোপকারে সমর্থ । চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তিই 
পথপ্রদর্শক হইতে পারে । অন্ধে পথ দেখাইলে উভয়েই 
পতিত হয়। ''অন্ধেনৈব নীয়দানা যথান্ধাঃ? (মুগ্ডক 
৪1২৮) পরোপকারেরও ব্যক্তিগত বাস্তবতাই স্বীকৃত। 
অন্যথায় পরোপকার হইতে পারে না। দয়া, সেই, 


৮০ সবলতা৷ ও তুর্বলতা 


ভালবাসা প্রভৃতি সকলই আস্মার্থ। আত্মার 
প্রিয়ত্বের জন্যই সকলে প্রিয়। শ্রাতিও বলিয়াছেন, 
“ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়োভবত্যা ত্বনস্ত 
কামায় পতি; প্রিয়ো ভবতি।” (বৃহদারণ্যক ২৪1৫) 
পতির প্রয়োজনের নিমিত্ত কেহ পতিপ্রিয়া হন না; কিন্ত 
আত্স্থথ সাধনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই পতি 
প্রিয় হইয়া থাকেন। সংসারের যাবতীয় বস্তই আত্মুরু, 
জন্য প্রিয়। আত্মাই, প্রিরতর, প্রিয়তম। তদেতৎ 
প্রেয়, পুজ্রাৎ প্রেয়ো বিস্তাৎ প্রেয়োইন্যস্মাৎ সব্বস্মাৎ 
অন্তরতরং যদয়মাত্মা” । (বুহদারণ্যক ১1৪।৮) ব্রঙ্গ-- 
পুক্র, বিত্ত, এমন কি সমস্থ বস্তু হইতেই প্রিয়তর | আবার 
প্রাণাদি হইতেও অন্তরতর; স্থুতরাং আত্মা অতিশয় প্রিয় । 
আমাকে ভালবাসি বলিয়াই প্রিয়জনকে ভালবাসি । 
স্ত্রীকে যে ভালবাসি সে আমার বলিয়া; আমাকে 
ভালবাসি বলিয়া পুক্রকে, পিতাকে, মাতাকে, সকলকেই 
তালবামি। দয়া, স্নেহ, ভালবাসা, মূলতঃ এক, কেবল 
বাহিরের, বিষয় অনুসারে একই বৃত্তির নানারূপে 
বিকাশ। 


আততায়ী, অত্যাচারীকে বিনাশ করা ধর্ম 
“মা হিংসাৎ সর্ধভৃতানি” এই সামান্য বাকা যেমন 


বিচারের মানদও ৮১ 


শা পিপি উশী এপাশ সাপ 5 শি শি পতি 
তি সী পপি ব শী পা 


“ক্যোতিষ্টোমে পশুমালভেত” এই বিশেষ বাক্য 
দ্বার বাধিত হয়, সেইরূপ ''কাহাকেও হিংসা করিবে 
না” এই বাক্যের “আততায়ীকে হত্য। করিবে?” এই 
বাক্য দ্বারা বাধ হয়। উৎসর্গকে (দেবোদেশে দান-- 
যজ্ঞ) পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ সামাগ্যবিধির গতি ও 
ব্যাপ্তি, সেইরূপ এ ক্ষেত্রেও গ্রহণ করিতে হইবে। 
এাহ্ধণের অস্ত্র ধারণ করিতে নাই। আপক্তুন্ 
বলিয়াছে ন-_ 


'পরীক্ষার্থোইপি ব্রাহ্মণ আযুধং নাদদীত॥” 
(১, তঠিও ৪১) ৬) 


কিন্তু ইহার পরেই আবার বলিয়াছেন,_-“যে। 
হিংসার্থমভিক্রান্তং হন্ি, মন্ারেব মন্তাং স্পরশতি, 
ন তশ্মিন দোষ ইতি পুরাণে” আততায়ী হত্যা করায় 
্রাহ্ষণেরও দোষ নাই। মন্ুও বলিয়াছেন-__ 

“শন্ত্রং দ্বিজাতিভিগ্রাহাং ধর্যে। যত্রোপরুধাতে। 

দবিজাতীনাঞ্চ বর্ণানাং বিপ্লবে কালকারিতে॥” ৮৩৪৮ 

যখন ধণ্ম উপরুদ্ধ, যখন কালবশে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি 
বৃঙ্রের বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন ব্রাহ্মণগণও অস্ত্র ধারণ 
করিবেন। 


৮২ সবলতা। ও দুর্ববলত৷ 


' “আত্মনশ্চ পরিত্রাণে দক্ষিণানাঞ্চ সঙ্গরে । 
স্রীবিপ্রাত্যুপপত্তৌ চ ধন্মেণদ্বন্‌ ন ছৃষ্ভতি ॥৮ ৮/৩৪৯ 


নিজের পরিত্রাণের জন্য, যজ্ঞের দক্ষিণা কেহ বল 
পূর্বক অপহরণ করিলে সেই সময়, যুদ্ধে স্ত্রী ও 
বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার সময়ে ধন 
পুরঃসর হত্যা করিলে তাহা দোষাবহ হয় না। 

“গুরুং বা বালবৃদ্ধো বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্‌। 

আতভায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্‌ ॥ ৮1৩৫০ 

নাতভায়িবধে দোষো হস্তর্ভবতি কশ্চন। 

প্রকাশং বাইপ্রকাশং বা মন্যুস্তংমন্থামুচ্ছতি ॥” ৮৩৫১ 

বালকই হউক, বৃদ্ধই হউক, গুরুই হউক, বহুশ্রুতি- 
পারগ ব্রাক্ষণই হউক, আততায়ীরূপে আগমন করিলে 
নির্বিচারে তাহাকে হত্যা করিবে। প্রকাশ্য বা 
অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক, আততায়ীকে বধ করিলে 
হত্যাকারীর কোনও দোষ হইতে পারে না। কারণ 
হত্যাকারীর হিংসা আততায়ীর হিংসার প্রতিগমন 
করাতে তাহা দ্বার প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় হত্যাকারীর 
দোষভাগী হইতে হয় না, সেই হিংসা হিংসাভিমানিরী 
দেবতাতেই লীন হয়। 


বিচারের মানদণ্ড ৮৩ 


আততায়ী কে ঠাহাও বল! হইয়াছে, যথা 


“অগ্রিদোগরপশ্চৈব শস্ত্রপাণিধনাপহঃ | 
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতেহাততায়িনঃ ॥ 
উদ্যতাসিবিষাগ্রিভ্যাং শাপোষ্ভতকরস্তথ! । 
আথবনেন হস্তা চ পিশুনশ্চাপিরাজনি ॥ 
ভাষ্যারিক্মাপহারী চ রন্ধান্বেষণ তৎপরঃ। 
-'এবমাগ্ঠান্‌ বিজানীয়াৎ সর্ববাণেবাততায়িন2 ॥% 


অগ্রিদাতা, বিষদাতা, অস্ত্রধারী, ধনাপহরণ কারা, 
»ক্ষেত্রাপহরণকারী ও স্ত্রী অপহরণকারী এই ছয় ব্যক্তি 
মাততায়ী। যে ব্যক্তি অসি উত্তোলন করিয়া 
আসিতেছে, বিষ ও অগ্রি প্রদানে উদ্যত, যে ব্যক্তি 
শাপ দিতে প্রস্তুত, অভিচার দ্বারা যে ব্যক্তি হত্যা 
করিতে উগ্ভত এবং যে ব্যক্তি রাজার নিকট গোপনে 
মিথ্যা রটন। দ্বারা রাজার মন ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করে, 
সী ও ধনাপহরণ করে এবং ছিদ্রানুসন্ধানকারী, এই 
সকলকেই আততায়ী বলিয়া জানিবে। 


গুরু প্রভৃতির উল্লেখ অর্থবাদ মাত্র। অর্থাং 
' 7 প্রভৃতিকেও হত্যা করা যায়, অন্যের সম্বন্ধে 
আর বক্তব্য কি! 


৮৪ সবলত। ও হুর্বলত। 


ধর্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই, যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গ 
লাভ হয়। মনু বলিয়াছেন-- 


“আহবেষু মিথোইন্যোন্যং জিঘাংসন্তোমহীক্ষিতঃ | 
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যাস্ত্যপরাজ্ুখাঃ ॥৮ ৭1৮৯ 
যুদ্ধে ক্ষত্রিয় পরস্পরকে আক্রমণ করিয়। সমস্ত 
সাম্যের সহিত অপরাজ্মুখ হইয়া যুদ্ধ করিলে স্বর্গলাভ 
করেন। অন্যত্রও বলিয়াছেন,_- 
উদ্যতৈরাহবে শস্ত্ৈঃ ক্ষত্রধন্মৈহতস্ত চ 
সপ্ভ সম্তিষ্ঠতে যজ্ঞ ইতি ॥” 
যুদ্ধে উদ্যতান্ত্র ক্ষাত্রধন্মে হত ব্যক্তির সম্যযঙ্তর 
সাধিত হয়। পরাশরও বলিয়াছেন _ 
“দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সৃ্যমণ্ুলভেদকৌ। 
পরিব্রাড যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥” (১) 
ভগবান্ও গীতায় বলিয়াছেন, 
“হতো! বা প্রাপ্স্যসি ন্বর্গং জিত্বা ব! ভোক্ষাসে মহীম্‌।” (১) 
তিনি আরও বলিয়াছেন,_ 
“ধন্ম্যান্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্ত ন বিদ্যাতে রঃ 





(১) পঃ সং ৩৩৭ (২) ২৩৭ 








মন বলিয়াছেন, 
“ন নিবর্েত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধন্মমনুম্মরন।” ৭1৮৭ 
“সংগ্রামেম্বনিবত্তিত্বং প্রজাঞ্চেব পালনমূ। 
শুশ্রাষা ব্রাঙ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরম্‌॥ ৭1৮৮ 


সর্বত্রই বীরত্বের উপাসনা । জীবমাত্রই বীরহ্বের 
উপাসক, সবলকে সম্মান করা আমাদের স্বভাব । 
'প্রকতিতে যাহা মহান্‌, যাহা সবল, যাহা গম্তীর, যাহা 
সৌন্দধ্যের মহিমায় মণ্ডিত, তাহাতে আমরা স্বাভাবিক 
ভাবেই আকুষ্ট হই । 

শৃবীরিক বীর্য সম্পন্ন বাপি, মানসিক তেজঃ 
সম্পন্ন ব্যক্তি, অনন্ত আকাশ, বিরাট পর্বত, অসীম 
সমুদ্র, সকল গুলিই আমাদের উপাস্য । আমাদের 
অন্তরে সবলতাব প্রতি শ্রদ্ধা ম্বাভাবিক। যুদ্ধ-জয়ী 
বীরকে সম্মান করি, মনোজয়ী যোগীর নিকট মস্তক 
অবনত করি, দ্ঞানীর নিকট আত্মসমর্পণ করি, অনন্ত 
সৌন্দধো মুগ্ধ হই-ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আমাদের 
সাধ্য বস্তু সবলতা, সাধনা সবলতা, মামাদের ব্যবহার 
সবলতা, সবলতা ধণ্ম, সবলতাই উপাস্য । সবলতার 
| হুন্দিরে সহলতভারূপ দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 


৮৬ সবলতা ও দুর্বলতা 


হইবে। সে স্থানে ভয় নাই, ০শোক নাই, মোহ নাই, 
সঙ্কোচ নাই, সন্দেহ নাই, সংশয় নাই ; তাহা মহান্‌, 
শান্ত । 


সন্ডন্গ আআশ্্র্যাঙ্ম ! 
সবলতার স্বরূপ । 
সবলতার উপাসনা জীব জগতের সৃষ্টি হইতেই, 

আরম্ভ হইয়াছে । বীর পুরুষকে কেন্দ্র করিয়াই 
সভ্যতার বিকাশ হুইয়াছে। যুগের অবতার বা 
যুগ-প্রবর্তক নিজের জীবনের বীরহ্ে সাধারণকে 
অনুপ্রাণিত করেন। তাহার পদাঙ্কানুসরণ সাধারণ 
লোকের কর্তব্যরূপে গৃহীত হয় । “বীরভোগ্য। বন্থুন্ধরা” 
বাক্যটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধশ্মবীরই হউন, 
কর্মবীরই হউন, বীরসাধকই হউন, আর জ্ঞানীপ্রবর 
হউন--সকলের চরণতলেই পৃথিবীর লোকসমূহ 
প্রণত। সবলতা জীবনের আদর্শ বলিয়াই বার পুরুষের 
ভীবন আমাদিগকে মুগ্ধ করে। নিজে দুর্বল হইলেও 


সবলতার স্বরূপ ৮৭ 


পপ পালা পাপা স্পা তত শীশিশাশ ৯ বীশিপপী্পিশিশশ 


অনেক সময় সবল ব্যক্তির দৃষ্টান্তে হৃদয় কেমন 
নাচিয়া উঠে। যুদ্ধের বাছ্ে, সৈন্যের শৃঙ্খলাবদ্ধ 
ভাবে অগ্রসর হওয়াতে ছুর্বলেরও চিত্ত নাচিয়া উঠে। 
বীরত্বের উপাখ্যান অন্তনিহিত বীর-ভাবের উদ্বোধন 
করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ২০৮৮৮] 01 ৮০ 
70636 কথাটার মূলে সবলতাই নিহিত। সংসারের 
ব্যবহার দেখিলেই প্রতীয়মীন হয় যে, সবলই বাচিয়া 
থাঁকতে পারে । সবলের জন্যই যেন বিধাতার 
স্প্টি। সবলতা অর্থে শারীরিক বলবত্বাই নহে__ 
সবলতা অর্থে সর্ধবাবগাহী শক্তি। বাস্তবিক, সবলতা 
ও গৌড়ামিতে পার্থক্য আছে। মানসিক বলের 
প্রাধান্য আমর সর্বদা স্বীকার করিয়াছি। গোৌড়ামি 
প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্বলতার নামান্তর । অসংযত ব্যক্তিই 
দুর্বল | দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় যুধিষ্ঠিরের 
দৌনভাব বীরত্ব, তাহা দুর্বলতা নহে । ধাহার চক্ষুর 
ইঙ্গিতে ভীমার্জন কৌরবকে বিধ্বস্ত করিতে পারিত, 
সেই যুধিষ্টির স্থির এবং ভীমাজ্জনও স্তব্ধ। যাহারা 
সবলতা ও গৌড়ামির পার্থক্য বুঝিতে পারে না; 
তাহারা ভিতরের শক্তি উপলব্ষি না করিতে পারিয়া 
কেবল বাহিরের ঘটনাই বিচার করে এবং ইহাকে 


৮৮ ব্বসবলতা ও ছুলতা 





দুর্বলতা আখ্যা দেয়। গুরু গোরিন্দসিংহ পলায়নের 
সময় মুসলমান কর্তৃক ধৃত হইয়া গোমাংস খাইতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। সে সময় যদি তিনি নিষিদ্ধ মাংস 
না খাইতেন, তাহা হইলে শিখজাতির প্রতিষ্ঠা হইত 
কিনা সন্দেহ। বস্তৃত ভাবি শুভাশুভ বিবেচন। 
না করিয়া কন্ম করিলে তাহা ভামসিক কর্ম হয়। 


ভগবান্‌ গীতায় বলিয়াছেন__ 


“অন্ুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষমূ। 

মোছাদারভ্যতে কম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ১৮২৫ 

ভাবি শুভাশুভ, অর্থক্ষয় বা শক্তিক্ষ বাস্তবিক 
কম্ম দ্বারা লোকহিংসা হইবে কি না, নিজের 
সাম্য আছেকি না, তাহা না দেখিয়া! মোহের বশে 
যে কশ্ম আরব হয়, তাহ] তামসিক কন্ম। ইহা 
হইতে ম্পষ্টতর আর কোনও মানদণ্ডের আবশ্যকতা 
নাই। খৃষ্টান সমাজে 148 00)8) ও 1১015 প্রভৃতির 
জীবনদানের মূলে এ সত্যটিই নিহিত ছিল। 

তাহারা জানিতেন, তাহাদের মৃত্যুতে সমাজের 
মঙ্গল হইবে। বৃথা শক্তি ক্ষয় হইবে না, তাই 
বলিয়াছিলেন--1176 8181] 10৮৪ 91] 100018110 & 


সবলতার স্বরূপ ৮৯. 


পপ পপ সপ ০৯ ৩ ৭ ৩ তাশিপশিশী সিসি আশপাশ শা শশী বিশাস 
পাশ ১০ 


এই আগুনে সমস্ত .ইংলগুদেশ পুড়িয়া পবিত্র হইবে। 
রৌম-সম্াট নিরোর সময় ধাহার৷ যীশুর জন্য ( মা 
01715) প্রাণ দ্বান করিয়াছিলেন, তাহারাও 
অনন্ত বিশ্বীসে সমাজের মঙ্গল কামনায় আত্মোংসর্গ 
করিয়াছিলেন । সুতরাং তাহাদের কর্ম তামসিক 
নহে। কিন্তু যদ্দি কোনও ব্যক্তি আত্মার অবিনশ্বরত্বে 
বিশ্বাস করিয়া বিনা প্রয়োজনে অগ্নিতে লক্ষ 
প্রদান করিয়া পুড়িয়া মরে, তাহা দুর্বলতা ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। ইহা যদি বীরত্ধ হয়, তাহা 
হইলে আত্মহত্যার মত বীরত্ব আর কিছুই নাই। 
মনের ক্ষোভে কেরোসিনের আগুনে আফিম 
খাইয়া, কিংবা উদ্বন্ধনে দেহত্যাগে কোন বীরদ্ধই নাই। 
পরন্ত তাহা দুর্বলতার পরিচায়ক। চিত্ত দুর্বল 
হইলেই লোকে আত্মহত্যা করে। সহনশীলতা 
দুর্বলের ধন্ম নহে, উহা সবলেরই ধশ্ম। সহনশীলতা 
সাত্বিক বৃত্তি_উহা ঠামসিক অকর্মণ্যতা নহে । 
ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া মরা, কিন্তু বাহিরে সহিয়া 
যাওয়ার ভাণ তামসিকত|। তাই যুধিষ্টির প্রভৃতির 
অপমান সহা করা প্রকৃত প্রস্তাবে বীরদ্ব। চঞ্চল ও 
দুর্বল ব্যক্তিই বাহিরের ফাকা বীরবে মুগ্ধ হয়। প্রন্কত 





৯০ সবলতা৷ ও দুর্বলতা 


বীরত্ব মানসিক শক্তির উপর নিহিত। জড়ভরত 
্ঞানীশ্রেষ্, কিন্তু যানবাহক রূপে নিয়োজিত হই! 
রাজাকে বহুন করিয়াছিলেন । ইহা! কি তাহার হুব্বলত। £ 
হঠকারিতা দুর্বলতারই নামান্তর ; উহাকে যেন সবলতা 
বলিয়া গ্রহণ না৷ করি। বুদ্ধির বলই প্রকৃত বল, ভগবত 
বলই প্রকৃত বল। মার্কগেয় ও বামদেব খষি প্রাণ 
রক্ষার জন্য কুকুর মাংস খাইয়াছিলেন। নিষিদ্ধ বস্তু 
গ্রহণ কর! সঙ্কল্পের দুঢতার পরিচায়ক নহে । সুতরীং 
হঠ.কারী হয়ত বলিবেন, না খাইয়। মরিলেই প্ররুত বীর 
হইত | বাস্তবিক তাহ। নহে ; জীবনরক্ষাই এ ক্ষেত্র 
আবশ্যক, উহাই বীরত্ব। সত্য ও সিথ্যার দ্বন্দবেও 
আমরা উহ্হাই দেখিতে পাই। খতখুতে লোকই 
বেশী ছূর্বল। 
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কবির এই কথাও উহাই সপ্রমাণ করে। মৃত্যু 
অবশ্যন্তাবী জানিয়া চিরদিন খুঁতখুঁতি করিয়া কেবল 
সংশয় ও সন্দেহ বশে জীবন যাপন বস্তুত মরিবার" 


পবলতার স্বরূপ ৯১ 





পূর্ব্বে দশবার মরা । বীরহৃদয়ই প্রকৃত বীরপুরুষ ; 
উত্তেজনার বশে প্রাণ দানে বীরত্ব আছে, কিন্তু বিন 
বিন্দু, রক্ত দিয়া বহু কালের সাধনায় জীবন দান 
অধিকতর বীরত্বের পরিচায়ক । সিংহ পশুরাজ, সবল; 
তাই একবার আক্রান্ত পশুকে ধরিতে না পারিলে 
আর ধরিবার চেষ্টা করে না। ইহা বীরত্বের ঘ্যোতক : 
পক্ষান্তরে কোনও যুধ্যমান্‌ পক্ষ প্রথমে “বৈতসী” 
(নস্্রতাদি) বৃত্তি অবলম্বন করিয়! শেষে বল সঞ্চয় পুর্রবক 
শক্রকে পরাহত করিলে তাহাও বীরত্বের পরিচায়ক 
একজন যুদ্ধক্ষেত্রে অবলীলাক্রমে প্রাণত্যাগ করিল, 
তাহাতেও বীরত্ব । আবার একজন তপস্তায় নিমগ্ন 
থাকিয়! জীবনের অবসান করিল, তাহাভেও বীরত্ব । 

অনেক সময় আমর। সন্নযাসীর মাপকাঠিতে গৃহীকে 
মাঁপি, এবং গৃহীর মাপকাঠিতে সন্সালীকে নাপি। 
ইহা অভীব অন্তায়। সন্ন্যানীর ধশ্ম ও গৃহন্থের 
ধর্মে পার্থক্য আছে। দ্ভ্রানী ব্যক্তির জীবনে অনেক 
সময়ে পরের জন্য কতকগুলি আবরণ মাবশ্যক হয়; 
বাহিরের ব্যবহারে লোকস্থিতির জন্য মধ্যাদ। রক্ষা 
বিদ্বান ব্যক্তিকেও করিভে হয়। এই ভন্যই ভগবান্‌ 
গীতায় বলিয়াছেন_- 


৯২ সবলতা ও দুর্বলতা 


“ন বুদ্ধিতেদং জনয়েদজ্ঞানাং কম্মসঙ্গিনাম্‌। 

যৌজয়েৎ সর্ববকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্ত? সমাচরণ্॥* ও২৬| 

আচাধ্য শবের অর্থ পধ্যালোচন। করিলে ইহাই 
প্রতীয়মান হয়। নিজে আচার করিয়া শিষ্যুকে 
যিনি আচারে প্রবন্তিত করেন তিনি আচার্য্য । 
“আচিনোতি ইত্যাদি” সন্্যাসী আত্মার অবিনশ্বরত্বে 
বিশ্বান করেন, তাই বলিয়া তাহাকে অগ্রিতে ঝাপ 
দিয়া মরিতে হইবে না, শূন্যে থুখু ফেলিয়া নিজের 
শরীরে লাগাইতে হইবে না। সর্ধভূতে সমজ্ঞানের 
অর্থ ব্যভিচার নহে। হস্তী নারায়ণ দেখিয়া মানত 
নারায়ণের আদেশ প্রত্যাখ্যান করা বীরত্ব নহে, উহা 
মূর্খতা । বিচারের বলই প্রকৃত বলপ। আত্মার বলে 
বলীয়ান হওয়াই প্রকৃত সবলতা । শ্রুতিও এই কথাই 
বলিয়াছেন--“নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃশ এই 
আত্ম! বল্লহীন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। 
কবি যে বলিয়াছেন--“বিকার হেতৌ। সতি বিক্রীয়স্তে 
যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ” অর্থাৎ বিকারের হেতু 
থাকিলেও ধাহাঁদের চিত্ত বিকৃত হয় না, তাহারাই ধীর বা 
বীর; এই বাক্য অতীব সত্য। এই অবস্থা লাভ, 
করিবার জদ্থ সাধক লোকসমাজ হইতে দূরে থাকেন । 


সবলতার শ্বরূপ ৯৩ 


স্পা পালপশী 7 ক টি পীপপসস্পস্তজ সপ 


ণ, আন্তরিক শক্তির বিকাশ না হইলে তাহার 
পট লোকসমাজে মেলামেশা নিরাপদ নহে,_বিকারের 
হেতু থাকাতে অবিকৃত থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এই 
গোপন সাধন তাহার দুর্বলতার পরিচায়ক নহে। 
মন্ত্রগুপ্তি সবলতা। কেবল প্রকাশ ব্যাপারই সবলতার 
পরিচায়ক নহে । শক্তির উৎস ভিতরে, স্থৃলদৃটি 
সম্পন্ন ব্যক্তিগণই বাহিরের দৃষ্যে মুগ্ধ হয়। উহা 
তাহাদের ছুব্বলত৷ মাত্র । অকালে ভূমি কর্ষণ করিয় 
বীজ বপনের চেষ্টা সবলতা নহে । সংসারে যে 
একা চলে তাহার পক্ষে অনেক সময় হঠকারিতা 
সম্ভব; কিন্তু যে দশজনকে নিয়। চলিতেছে, দে' বিচার 
করিয়া অবশ্যই চলিবে । তাহার পক্ষে নিব্বিচারে 
হঠকারিতা অতীব দোষাবহ, তাহা নিন্দনীয়? 
তাহা কখনই সবলতা। নহে । 00010010000 এর বর্ণনায় 
190980017 670 160 11000581107 বীরত্বের 
কাহিনী এবং [6001088 এর থাম্মোপলিতে অবস্থান, 
প্রতাপের হল্দিবাটের যুদ্ধও বীরদ্কের নিদর্শন । 
ঢ০৫এ]ঘও এর বন্দাগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়৷ পুনরায় 
স্তাহাতে প্রত্যাবর্তন করা বীরত্বব্যঞ্ক, 01891)8101র 
বন্দীগৃহ হইতে পলায়ন ও ঠ1%72101র লুকায়িত 


৯৪ সবলতা। ও ছুর্বলতা 





অবস্থায় অবস্থানও বীরত্ব ; উহা ছুূর্ববন্গতা নহে। 
আরংজেবের নজরবন্দী অবস্থা হইতে শিবাজীর কৌর্শূলে 
পলায়ন কাপুরুষতা নহে। নেপোলিয়নের সৈম্তের 
সম্মুখে তাহার অবস্থানকালীন 03068) 131001)67 এর 
সৈশ্য-শ্রেণীর পলায়ন কাপুরুষতা নহে। বুয়র যুদ্ধে 
“ডি ওয়েট' কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রেলগাড়ীতে লর্ড 
কিচেনারের পলায়ন ভীরুতা নহে। তখন মোহের বুশ 
ধরা দিলে কোন বীরত্বই,প্রকাশ পাইত না । উত্তেজনার 
বশে কার্য করিলেই তাহা বীরত্ব হয় না। স্থির ধীর 
ভাবে সমগ্র শক্তি নিয়োগপূর্বক বিবেচনা করিয়া ' 
শক্তির প্রকাশই বীরত্ব। কংসের রাজত্বে মুক্ত পুরুষ 
প্রেমিক নারদকেও গোপনে হরিনাম নিবার ব্যবস্থা দিতে 
হইয়াছিল। যিনি জ্ঞানী, যিনি পরম ভক্ত, যিনি মুক্ত, 
তিনিও অত্যাচারীর গ্রবল্লতা হইতে জীবগণকে রক্ষা 
করিবার জন্য গোপনেই কৃষ্ণনাম জপিতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন। কেবল কালেন্স প্রতীক্ষার জগ্ গোপনে 
সাধন করিতে বলিয়াছিলেন। নারদ জানিতেন কংসের 
পাপের মাত্রা তখনও পূর্ণ হয় নাই, কেবল অবসরের 
প্রতীক্ষায় ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রকাশ্যভাবে, 
হরিনাম করিতে না বলিয়া কি তীরুত। প্রদর্শন 


নারির সহবরূপ ৯৫ 
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? করিয়াছেন? অকালে কুম্তকর্ণের নিদ্রাভক্ষে কোনও 
৯ অকালে বৃক্ষ রোপণ করিলেও বৃক্ষ বাঁচে 
না। তাই অনুকূল প্রতিকূল অবস্থা বিবেচনা করিয়া 
কার্্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। তাহাতেই প্রকৃত 
বীরত্ব প্রকাশিত হয়। সাধারণ লোকের বাহাবার 
কোনও মূল্য নাই। আজ বাহাবা দিতেছে, আবার 
কল হয়ত সেই কাধ্যের জন্য গালাগালি দিবে। 
উপযুক্ত সময়ে বীরত্ব প্রকাশ কপ্িতে হয়। আইকেরাস্‌ 
এর মত মোমের পাখা লাগাইয়া সূর্যকে ধরিতে যাওয়া 
বোকামি ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে। বারুদখানায় 
গোলাগুলি সংগ্রহ না করিয়া খরচ করা যায় না। 
ভিতরে শক্তি সঞ্চয় করিয়৷ বাহিরে প্রকাশিত কর। 
কবির ভাষায় বলিতে গেলে প্রক্কাশ্ের সয় আছে-_ 





হায়! সেকি স্ুখ, এ গহন ত্যজি 
হাতে লয়ে জয় তুরী, 
জনতার মাঝে ঝাপায়ে পড়িতে 
রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে 


হানিতে তীক্ষ ছুরি। 


৯৬ সবলতা ও ছূর্্বলতা 


পরিনিডে মিরার 
আবরার বলিতেছেন-_ 
“যাও বামদাস, যাওগে! লেহারী, সার্স্ 
ফিরে যাও তুমি । 
দেখাওন! লোভ, ডাকিওনা মোরে 
ঝাপায়ে পড়িতে কর্মসাগরে, 
এখনও পড়িয়। থাক্‌ বহুদূরে 
জীবন রঙ্গ ভূমি |” 


জীবনের উন্মেষের জন্য সাধারণত তপস্বী জন- 
কোলাহল হইতে দুরে থাকিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য 
মহামন্ত্র জপ করেন। তিনি বীর, তিনি ছুূর্্বী 
নহেন। তিনি বিশ্বাস করেন, 


কবে বলিতে পারিব পেয়েছি আমার শেষ । 
আমার জীবনে লভিয়া। জীবন জাগরে সকল দেশ ॥ 


তিনি “আপনার মাঝে আপনাকে আমি পুর্ণ দেখিব 
কবে' এই সাধনায় রত। ' তাই লোক-চক্ষুর 
অুন্তরালে, নীরবে, গোপনে, নদীর কল্লোলের সহিত 
স্বর মিলাইতেছেন। ইহা তাহার হছূর্বলতা 
নহে, ইহাই পরিপূর্ণ সবলতা। জ্ঞানীশ্েষ্ 
'্আ্রলঙ্গ স্বামী 'যে অথাগ্ভ গোমাংস খাইতে চান 


